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২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মোয়াদকালঃ
	প্রকল্পের নাম
	প্রকৃত ব্যয় 
(লক্ষ টাকা)
	প্রকৃত বাস্তবায়নকাল

	Enabling Environment for Child Right’s (EECR)
	১৬২০৯.১৬
	১ জুলাই ২০১২ হতে জুন, ২০১৭

	Advancement and Promoting Women’s Rights
	১১২৩.২০
	১ জুলাই ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬

	বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর ৬টি জেলা শাখা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ
	৭৩১৭.৯৭
	০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭

	কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোস্টেল নির্মান
	২৮৪৩.৫৬
	এপ্রিল, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭


৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণঃ
	প্রকল্পের নাম
	মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ

	Enabling Environment for Child Right’s (EECR)
	“এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস (ইইসিআর)” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরর্বতীতে প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের ঘটনার কারনে দাতা সংস্থা ইউনিসেফ কর্তৃক অর্থ প্রদান বিলম্ভসহ সৃষ্ঠ সমস্যার করানে নিদৃষ্ট সময়ের মধ্যে মূল নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়ায় মূল অনুমোদিত বাজেট এর ৪৬% কম ব্যয়ে ১ম সংশোধন যথাযথ কতৃপক্ষ কর্তৃক জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। 

	Advancement and Promoting Women’s Rights
	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে UNFPA এর অনুদান কৃত অর্থ সময়মত দিতে না পারার কারন ও প্রকল্পের মেয়াদ হ্রাস এছাড়াও নতুন কিছু অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত (যেমন- রিলিজিয়ান লিডার ওয়ার্কশপ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর গভ: অফিসার, ট্রোনং, ওয়ার্কশপ, হেলথ সেন্টার, র‌্যাপিড এসেসমেন্ট, প্রজেক্ট মনিটরিং ও আসবাবপত্র ক্রয়) খাত এবং কিছু খাত বাদ দেয়া ইত্যাদি কারনে প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। 

	বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর ৬টি জেলা শাখা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ
	গণপূর্ত বিভাগের রেট সিডিউল পরির্বতনের কারণে প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর ও ঝিনাইদহ জেলার শিশু একাডেমিক ভবনের নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি, খাগড়াছড়ি জেলা শিশু একাডেমিত ভবনের কাজ শুরুর বিলম্ভ হওয়া, টেন্ডার জটিলতা ও ঠিকাদারের মৃত্যুজনিত কারণ এবং নরসিংনদী জেলা শিশু একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজের বিলম্বে রেড সিডিউল পরির্বতনের এবং পটুয়াখালি, গোপালগঞ্জ ও নরসিংদী কেন্দ্রে সম্পদ সংগ্রহ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি; গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর ২টি কেন্দ্রে সোলার প্যানেল স্থাপন অন্তর্ভুক্তকরণ; পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি; সর্বোপরি সবকটি কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন না হওয়ায় করাণে ব্যয় বৃদ্ধি ও মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়।  

	কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোস্টেল নির্মান
	প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধি, অনিয়মিত শ্রমিক মজুরি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের ব্যয় বৃদ্ধি, আধুনিক ফায়ার হাইড্রান্ট সিস্টেম স্থাপনের সংস্থান রেখে প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। 


৪। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশঃ
	সমস্যাসমূহ
	সুপারিশসমূহ

	প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের চাহিদা যাচাই না করা।
	প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগীদের চাহিদা যাচাই পূর্বক প্রকল্প প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

	প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট অনুযায়ী কর্যক্রমের জন্য নির্ধারিত সময় সম্পর্কে ধারণা না থাকা;
	প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট অনুযায়ী কর্যক্রমের জন্য নির্ধারিত সময় অনুযায়ী প্রকল্প মেয়াদ নির্ধারণ করা এবং নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সে অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা।

	প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি ও ব্যয় বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়; 
	প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি ও ব্যয় বৃদ্ধি বিষয়ে নিরুৎসাহিত করা প্রয়োজন। 

	ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক পরিবর্তন না করা;
	প্রকল্পের সুষ্ট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রকল্প পরিচালকের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। 

	নিয়মিত অডিট সম্পন্ন না হওয়া;
	আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার স্বার্থে প্রকল্পে আর্থিক কার্যাবলী নিয়মিত অডিট করা।

	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং করা; 
	প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা/মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে। 

	প্রকল্পের কার্যক্রমকে ডাটা বেইজ কের সংরক্ষণ করা;
	প্রকল্পের কার্যক্রমকে ডাটা বেইজ করে সংরক্ষণ করা যা পরবর্তিতে কাজে ব্যবহার করা যায় এবং ওভারল্যাপিং পরিহারে সহায়তা করে।

	প্রকল্পের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা অভাব;
	প্রকল্পের সকল কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।


Enabling Environment for Child Right’s (EECR) শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত: জুন, ২০১৭)
	১.
	প্রকল্পের নাম
	:
	Enabling Environment for Child Right’s (EECR).   

	২.
	প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা)
	:
	কারিগরি সহায়তা।

	৩.১
	অর্থায়নের উৎস (জিওবি/প্রকল্প সাহায্য/ জেডিসিএফ/স্ব 
অর্থায়ন অন্যান্য)
	:
	UNICEF এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

	৩.২
	উন্নয়ন সহযোগী
	:
	UNICEF।


৪.
উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী: 
৪.১
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ

 :     মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। 
৪.২
বাস্তবায়নকারী সংস্থা

 :     মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।   
৫.          (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত   :




                 

                                                                                                                                           (লক্ষ টাকা)

	বিষয়
	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়
	বাস্তবায়ন

কাল
	অনুমোদনের তারিখ
	*পরিবর্তন(+/-)

	
	মোট
	জিওবি
	প্র: সা:
	অন্যান্য


	
	
	ব্যয় (%)
	মেয়াদ (%)

	মূল
	৩১৮৪০.২২
	৩০০.১৮
	৩১৫৪০.০৪
	-
	১ জুলাই ২০১২ হতে জুন, ২০১৭
	
	-
	-

	সংশোধিত (১ম)
	১৬৬৯৫.৪৬
	২৩৪.৪৪
	১৬৪৬১.০২
	-
	১ জুলাই ২০১২ হতে জুন, ২০১৭
	
	-(৪৬%)
	-

	প্রকৃত বাস্তবায়িত
	১৬৪৩৬.৭৪
	২২৭.৫৮
	১৬২০৯.১৬
	-
	১ জুলাই ২০১২ হতে জুন, ২০১৭
	
	-(৪৭%)
	-


(খ)  
মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%): মূল অনুমোদিত প্রাক্কলিত বাজেটের ৪৬% কম ব্যয়ে প্রকল্প সংশোধন করা হয়। এ সংশোধিক বরাদ্দের ৯৮% ব্যয়ে প্রকল্প সমাপ্ত হয়। 

    (গ)  
মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%): প্রযোজ্য নয়।

৬। প্রকল্প এলাকা (সংখ্যায় উল্লেখ করতে হবে)
: ২০ ইউএনডিএএফ (20 UNDAF) জেলা।
	বিভাগ
	জেলা
	সিটি কর্পোরেশন

	রংপুর
	রংপুর, নীলফামারি, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা
	রংপুর,

	রাজশাহী
	সিরাজগঞ্জ
	

	ঢাকা
	জামালপুর, নেত্রকোনা
	ঢাকা

	সিলেট
	সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ
	সিলেট

	খুলনা
	সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট
	খুলনা

	বরিশাল
	বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা
	বরিশাল

	চট্টগ্রাম
	খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার
	


৭.১। প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য সামাজিক সুরক্ষা সেবাদান, সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে সরকার ও নাগরিক সমাজের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শিশুদের প্রতি নিপীড়ন, নির্যাতন ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা কৌশল প্রণয়ন করার মাধ্যমে সুরক্ষা অধিকার বিষয়ের প্রতি সমন্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক রীতি পরিবর্তনের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা।
৭.২। দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য: ২০১৬ সালের মধ্যে ২০ টি নির্ধারিত জেলায় বসবাসরত নারী, শিশু ও যুব সমাজ সামাজিক সুরক্ষা কৌশলের মাধ্যমে সুফল পাবে এবং নিপীড়ন, নির্যাতন ও সর্ব প্রকার বঞ্চনা দূরীভূত করার জন্য উন্নততর সেবা নিশ্চিত হবে।
এ প্রকল্পে মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য নিম্নরুপ:
ক) দরিদ্র ও বিপদাপন্ন পরিবারের সদস্যরা (শিশু, যুবক ও নারী) সামাজিক নিরাপত্তার একটি উন্নততর এবং চলমান সেবা পাবে যাতে তাদের নিপীড়ন, নির্যাতন হ্রাস পাবে। (সেবায় প্রবেশাধিকার)

খ) অতি মাত্রায় সুবিধা বঞ্চিত সকল শিশুকে আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ ও প্রটোকলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশেষ নীতি ও আইনি কাঠামো দ্বারা উপকৃত করা । (সামাজিক সুরক্ষার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি ও আইন)

গ) প্রকল্প এলাকার জনগণকে সামাজিক রীতি ও আচরণের উন্নয়ন, চর্চা ও পুনঃচর্চার মাধ্যমে সহিংসতা, নিপীড়ন বন্ধ করায় উৎসাহিত করা। (সামাজিক রীতি পরিবর্তন ও কিশোর/কিশোরীর ক্ষমতায়ন)

ঘ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সির দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সিআরসি (Convention on the Rights of the Child) এবং শিশু অধিকার বিষয়ক সাময়িক প্রতিবেদন তৈরি ও দেখভাল করার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। 
৮। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম : প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট হলো তিনটি এর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয় যা নিম্ন ছকে তুলে ধরা হলো:  
	কম্পোনেন্ট
	কাজসমূহ

	কম্পোনেন্ট: ১
প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ
	১.১ ছয়টি দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় আপদকালে শিশু সুরক্ষা শক্তিশালীকরণ;

১.২ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শিশু উইংকে শক্তিশালীকরণ;

১.৩ সিআরসি রিপোর্টিং ও মনিটরিং
১.৪ শিশু পার্লামেন্ট এবং তার সচিবালয়;

১.৫ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী শক্তিশালীকরণ ও মোবাইল রিসোর্স সেন্টার স্থাপন;

১.৬ সিপি-আইএমএস প্রতিষ্ঠাকরণ ও ইইসিআর প্রজেক্ট অফিস শক্তিশালীকরণ;

১.৭ মহিলা অধিদপ্তরকে কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করা যাতে তারা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমাজকর্মীগণকে প্রো-অ্যাকটিভ সমাজকর্ম বিষয়ে প্রশিক্ষন দিতে পারে।

	কম্পোনেন্ট: ২
শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা
	২.১ সামাজিক সুরক্ষার জন্য নুন্যতম প্যাকেজের (হাই কস্ট) মাধ্যমে শিশু যত্ন অব্যাহত রাখা, স্কেলিং আপ করা ও তা শক্তিশালীকরণ
২.২ ন্যূনতম প্যাকেজের (লো কস্ট) মাধ্যমে শিশু যত্ন স্কেলিং আপ করা 

২.৩ শিশু সুরক্ষা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালীকরণ

	কম্পোনেন্ট: ৩ 
সামাজিক রীতি পরিবর্তণ
	৩.১ কিশোর-কিশোরী ক্লাস্টারকে কারিগরি সহায়তাদান ও প্রধান অ্যাক্টরদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

৩.২ উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ (সি৪ডি)


খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য:
৯।      প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হল: 





      




                             (লক্ষ টাকা)
	নং
	খাতসমুহ
(ডিপিপি অনুযায়ী)
	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা
	প্রকৃত অর্জন
	মন্তব্য

	
	
	বাস্তব
	আর্থিক
	বাস্তব 
	আর্থিক 
	

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭

	১
	রাজস্ব : 

	২
	কর্মকর্তা বেতন ও ভাতা
	৫ জন
	৮০.৮৬
	১ জন
	৭৫.৫৯
	

	৩
	কর্মচারীদের বেতন 
	৮ জন
	৬.০৩
	৬ জন
	৪.৫২
	

	৪
	অফিস ভাড়া
	থোক
	২.৮৮
	থোক
	২.৮৮
	

	৫
	ডাকমাসুল
	থোক
	৪.৮৫
	থোক
	৩.৯২
	

	৬
	টেলিফোন 
	থোক
	৩.৩১
	থোক
	২.৯৯
	

	৭
	ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট
	থোক
	৩.৭৬
	থোক
	৩.২৫
	

	৮
	গ্যাস ও ফুয়েল 
	থোক
	১৯.৫৫
	থোক
	১৯.৫৫
	

	৯
	পেট্রোল/সিএজি
	থোক
	৮.৪১
	থোক
	৮.৩৩
	

	১০
	ইনসুরেন্স/ব্যাংক চার্জ
	থোক
	০.৪৬
	থোক
	০.৪৬
	

	১১
	প্রিন্টিং ও প্রকাশনা
	থোক
	১১২.২৮
	থোক
	১১২.০৩
	

	১২
	অফিস সরঞ্জাম
	থোক
	৮২.৫৪
	থোক
	৭৯.৩৫
	

	১৩
	গবেষণা
	থোক
	৮৩২.২৭
	থোক
	৮৩২.২৭
	

	১৪
	বই এবং ম্যাগাজিন
	থোক
	০.৪১
	থোক
	০.৪১
	

	১৫
	বিজ্ঞাপন 
	থোক
	১৬১৪.৬৫
	থোক
	১৫৪৩.৬৫
	

	১৬
	প্রশিক্ষণ
	থোক
	৫৬৫০.২৯
	থোক
	৫৬৩৭.১১
	

	১৭
	সেমিনার/কর্মশালা
	থোক
	১৪৮৩.৩২
	থোক
	১৪০২.২৬
	

	১৮
	আপ্যায়ন
	থোক
	১.৬০
	থোক
	১.৫০
	

	১৯
	পরামর্শ সেবা
	থোক
	৭৪৮.২৬
	থোক
	৭৪৫.৮৬
	

	২০
	বৃত্তি ফি
	
	৪৭৭৭.৭০
	১৫৬৮৪ জন
	৪৭৮০.২৪
	

	২১
	গাড়ী ভাড়া
	থোক
	৮.০০
	থোক
	০.০০
	

	২২
	কমিটি মিটিং
	থোক
	৫.৮১
	থোক
	৩.৮৭
	

	২৩
	অতিরিক্ত ভাতা, ভ্রমন ভাতা ও ইত্যাদি
	থোক
	৪৭৪.৫২
	থোক
	৪৫৭.৩৪
	

	২৪
	মটোর গাড়ী
	থোক
	১৫.৫৬
	থোক
	১৫.৫৪
	

	২৫
	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি 
	থোক
	৫.৯৫
	থোক
	৫.৯০
	

	২৬
	বিবিদ মেরামত
	থোক
	১৩৯.০৯
	থোক
	১৩১.৭৩
	

	উপমোট:
	-
	
	
	
	

	মূলধন :

	২৭
	IT যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি।
	থোক
	৫৮.৬৫
	থোক
	৫৮.৬৫
	

	২৮
	অন্যান ভবন ও স্থাপনা 
	থোক
	৫৫৪.৪৫
	থোক
	৫০৭.৫৪
	

	উপ-মোট :
	-
	
	-
	
	

	মোট (রাজস্ব + মূলধন):
	-
	১৬৬৯৫.৪৬
	-
	১৬৪৩৬.৭৪
	


১০। সংশোধিত এডিপি এর বরাদ্দ এবং অগ্রগতি: 





                                                                                       (লক্ষ টাকায়)
	অর্থবছর
	সংশোধিত ডিপিপি এর বরাদ্দ এবং লক্ষমাত্রা
	বছর ভিত্তিক
অর্থছাড়
	প্রকৃত খরচ/অগ্রগতি

	
	সর্বমোট
	টাকা
	পি.এ
	বাস্তত %
	
	সর্বমোট
	টাকা
	পি.এ
	বাস্তব %

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯
	১০

	২০১২-১২
	৪৬২৮.৪৭
	১৭.৬২
	৪৬১০.৮৫
	২৭.৭২
	-
	৪৬২৮.৪৭
	১৭.৬২
	৪৬১০.৮৫
	২৮.১৫

	২০১৩-১৪
	৪৬৩৪.০৮
	৫১.৬৫
	৪৫৮২.৪৩
	২৭.৭৫
	-
	৪৬৩৫.০৯
	৫২.৬৫
	৪৫৮২.৪৪
	২৮.২০

	২০১৪-১৫
	২৮৫৪.৮৭
	৪৪.৭৫
	২৮১০.১২
	১৭.১০
	-
	২৮৫৪.৮৬
	৪৪.৭৬
	২৮১০.১০
	১৭.৩৮

	২০১৫-১৬
	২৩৮৪.০৪
	৬০.০০
	২৩২৪.০৪
	১৪.২৯
	-
	২১৭০.১১
	৫৪.৮৪
	২১১৫.২৭
	১৩.২০

	২০১৬-১৭
	২১৯৪.০০
	৬০.৪২
	২১৩৩.৫৮
	১৩.১৪
	-
	২১৪৮.২১
	৫৭.৭২
	২০৯০.৪৯
	১৩.০৭

	সর্বমোট
	১৬৬৯৫.৪৬
	২৩৪.৪৪
	১৬৪৬১.০২
	১০০.০০
	-
	১৬৪৩৬.৭৪
	২২৭.৫৯
	১৬২০৯.১৫
	১০০.০০


১১।
(ক) ডিপিপি/টিএপিপি’তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: উন্নয়ন সহযোগী ইউনিসেফ এর প্রকিউরমেন্ট গাইড লাইন অনুযায়ী। 
(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য: 

প্রকল্পের আওতায় মোট ৪টি প্যাকেজে আলাদাভাবে দরপত্র আহ্বান করা হয়।
১২।   প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):
	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও আইডি নং
	দায়িত্বকাল
	দায়িত্বের ধরণ
(নিয়মিত/ অতিরিক্ত)
	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা

	
	
	
	হ্যাঁ/না
	প্রকল্প সংখ্যা

	আসরাফুনেছা
(যুগ্ম-সচিব)

	১ জুলাই ২০১২
 হতে
১৫ জানুয়ারী ২০১৫ পর্যন্ত।
	নিয়মিত
	না
	০১

	মো: কফিল উদ্দিন কাইয়া
(উপ-সচিব)
	২৫ জানুয়ারী ২০১৫
হতে ৩১ মার্চ ২০১৫ 
পর্যন্ত।
	অতিরিক্ত

	-
	-


	মো: হুমায়ূন কবির
(যুগ্ম-সচিব)
	৩১ মার্চ ২০১৫ হতে
৩০ জুন ২০১৭ পর্যন্ত।
	নিয়মিত
	না
	০১


১৩।
মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে:


প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের PCR পর্যালোচনা;
· কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
· প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ; 
গ. প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন সংক্রান্ত :
১৪। পূর্ববর্তী পরিদর্শনকারীর নাম ও তারিখ: “এনাবলিং এনভায়রমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস (ইইসিআর)” প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ের বাস্তাবায়নকালীন কোন পরিদর্শন করা হয়নি। তবে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে আইএমইডি কর্তৃক এ প্রকল্পটি নিবিড় পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন করা হয়েছে। আইএমইডি’র নিবিড় পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদনের সুপারিশ/মতামত এর আলোকে মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডি কে অবহিত করা হয়নি।  
১৫। পরিদর্শনকৃত এলাকা তথ্য: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত “এনাবলিং এনভায়রমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস (ইইসিআর)” সমাপ্ত প্রকল্পটি গত ২৯ জুলাই ২০১৮ তারিখ পটুয়খালী জেলার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শন কালে পটুয়াখালী জেলার মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাসহ অন্যন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত ছিল। 
‘এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস, (ইইসিআর) প্রকল্পটি মূলত তিনটি প্রধান কম্পোনেন্ট নিয়ে গঠিত। প্রতিটি কম্পানেন্টের আওতায় একাধিক কাজ আছে যা উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্টসমূহ এবং কম্পোনেন্ট-এর আওতায় কাজসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

	কম্পোনেন্ট
	কাজসমূহ
	সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ  ও মন্তব্য

	১. প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ
	১.১ ছয়টি দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় আপদকালে শিশু সুরক্ষা শক্তিশালীকরণ;

১.২ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের শিশু উইংকে শক্তিশালীকরণ;

১.৩ সিআরসি রিপোর্টিং ও মনিটরিং
১.৪ শিশু পার্লামেন্ট এবং তার সচিবালয়;

১.৫ বাংলাদেশ শিশু একাডেমী শক্তিশালীকরণ ও মোবাইল রিসোর্স সেন্টার স্থাপন;

১.৬ সিপি-আইএমএস প্রতিষ্ঠাকরণ ও ইইসিআর প্রজেক্ট অফিস শক্তিশালীকরণ;

১.৭ মহিলা অধিদপ্তরকে কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করা যাতে তারা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমাজকর্মীগণকে প্রো-অ্যাকটিভ সমাজকর্ম বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে পারে।
	প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, মহিলা অধিদপ্তরকে কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তাদেরকে আপদকালে শিশু সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ করা হয়েছে, যাতে তারা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমাজকর্মীগণকে প্রো-অ্যাকটিভ সমাজকর্ম বিষয়ে প্রশিক্ষন দিতে পারে।

	২. শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা
	২.১ সামাজিক সুরক্ষার জন্য নূন্যতম প্যাকেজের (হাই কস্ট) মাধ্যমে শিশু যত্ন অব্যাহত রাখা, স্কেলিং আপ করা ও তা শক্তিশালীকরণ
২.২ ন্যূনতম প্যাকেজের (লো কস্ট) মাধ্যমে শিশু যত্ন স্কেলিং আপ করা 

২.৩ শিশু সুরক্ষা নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালীকরণ
	শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত কল্পে তিনটি শর্তে ৬মাস পর পর ১২,০০০/- টাকা করে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। শর্তযুক্ত অর্থ প্রদানের উদ্দেশ্য হলো- প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহারের মাধ্যমে আয় করে শিশুদের লেখাপড়া ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটানো। কিন্তু শিশুর মাতা-পিতা/অভিভাবকদের জন্য আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় তারা টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারেনি। 

	৩. সামাজিক রীতি পরিবর্তণ
	৩.১ কিশোর-কিশোরী ক্লাস্টারকে কারিগরি সহায়তাদান ও প্রধান অ্যাক্টরদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

৩.২ উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ (সি4ডি)।
	কিশোর-কিশোরীদেরকে স্টাইপেন প্রদান, আর্থক সহায়তা প্রদান, নিরাপদ সাঁতার প্রশিক্ষন ও ক্রীড়া বিষয়ে লিডারশীপ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। 


১৭.০। সার্বিক পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত :
১৭.১।  অনুমোদন ও সংশোধন প্রক্রিয়া: শিশুর অধিকার সুরক্ষায় ইতোপূর্বে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৯৬ থেকে ২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে তিনটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ইউনিসেফ- এর আর্থিক সহায়তায় ‘এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস’ (ইইসিআর) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (এসপিইসি) সভায় অনুমোদনের জন্য সুপারিশকৃত হয় এবং ১১ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক (জিওবি : ৩০০.১৮ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য (ইউনিসেফ): ৩১৫৪০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।  
১৭.২। সংশোধন সংক্রান্ত: “এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস (ইইসিআর)” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরর্বতীতে প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের ঘটনার কারনে দাতা সংস্থা ইউনিসেফ কর্তৃক অর্থ প্রদান বিলম্ভসহ সৃষ্ঠ সমস্যার করানে নিদৃষ্ট সময়ের মধ্যে মূল নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়ন সম্ভব না হওয়ায় মূল অনুমোদিত বাজেট এর ৪৬% কম ব্যয়ে ১ম সংশোধন যথাযথ কতৃপক্ষ কর্তৃক জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।   
১৭.৩। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন টিম (যা শিশু উইং এর ঊর্ধ্বতন ও মধ্যম সারির কর্মকর্তা এবং সাপোর্ট স্টাফ এর সমন্বয়ে গঠিত) “এনাবলিং এনভায়রনমেন্ট ফর চাইল্ড রাইটস (ইইসিআর)” প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন একজন প্রকল্প পরিচালক। অনুমোদিত জনবলের মধ্যে ডকুমেন্টেশন কর্মকর্তার পদটি শুরু হতেই শূন্য ছিল। প্রকল্প কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে, জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হলেও এ পদে কোন প্রার্থী পাওয়া যায়নি। প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ও প্রোগ্রামা’র তাদের চাকুরিচুৎতির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করার প্রেক্ষিতে ঐ পদের বিপরীতে নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়নি। প্রকল্প কর্তৃক নিয়োগকৃত সমাজকর্মী এবং ইউনিসেফ কর্তৃক নির্বাচিত এনজিও-এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্ত, বাংলাদেশ শিশু একডেমি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া কাউন্সিল এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।  
১৭.৪। টিপিপি সংক্রান্ত : প্রকল্পটি শিশু অধিকার এব পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য তিনটি মূল কম্পোনেন্টে ভাগ করে উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য টিপিপি তৈরি করা হয়েছে। টিপিপি পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে যে, শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে শিশুদের নিরাপত্তা কৌশল ও মনস্তাত্বিক কৌশল কি হবে সে বিষয়ে টিপিপিতে কোন উল্লেখ করা হয়নি। এছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা থাকলেও মাঠপর্যায়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নের কোন দিক নির্দেশনা নেই। মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ইউনিসেফ কর্তৃক নির্বাচিত এনজিওর সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্রে তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প কার্যলয়ের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় কীভাবে করবে সে বিষয়ে কোন স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। যার ফলে নির্বাচিত এনজিও মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প কার্যালয়ে তাদের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করে না এবং প্রকল্প কার্যালয়ে এনজিও কর্মকান্ড সম্পর্কিত কোন তথ্য থাকে না। টিপিপি’তে কিছু কিছু কার্যক্রমের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ ছিল না। ফলে ঐ সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও অর্জন সুনির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরর্বতি মনিটরিং বা ফলো-আপ করার বিষয়টি উল্লেখ নেই। যার প্রকল্পের out come কে Sustainable করার জন্য প্রকল্প সমাপ্ত হওয়া পরর্বতিতে কার্যক্রম কি হবে এ সংক্রান্ত কোন Exit plan টিপিপিতে উল্লেখ নেই।     

১৭.৫। উদ্দেশ্য অর্জন: প্রকল্পের সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে- সামাজিক সুরক্ষা সেবাদান, সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে সরকার ও নাগরিক সমাজের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শিশুদের প্রতি নিপীড়ন, নির্যাতন ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা কৌশল প্রণয়ন করার মাধ্যমে সুরক্ষা অধিকার বিষয়ের প্রতি সন্মানজনক দৃষ্টি ভঙ্গি ও সামাজিক রীতি পরিবর্তনের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা। কিন্তু এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করার কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। শর্তযুক্ত অর্থ প্রদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহারের করে শিশুর মাতা-পিতা/অভিভাবক শিশুর লেখাপড়া ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় মিটাবে। কিন্তু শিশুর মাতা-পিতা/অভিভাবকদের জন্য আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় তারা টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। ইউনিসেফ কর্তৃক সময়মত অর্থ না দেয়ার ফলে শিশুদের লেখাপড়া ও অন্যান্য সুবিধা ব্যহত হয়েছে এবং প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জন বিঘ্নিত হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার  পর প্রকল্পের out come কে Sustainable ধরে রাখার জন্য এলাকার বিশিষ্টজন কর্তৃক গঠিত শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন করা হলেও কমিটি কিভাবে নিজেদের উদ্যোগে শিশু বান্ধব কেন্দ্র পরিচালনা করবে তার কোন দিক নির্দেশনা ছিল না। প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে শিশু সুরক্ষা কার্যক্রমে জড়িত অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সরকারি বিভাগের (সমাজসেবা, শিক্ষা, তথ্য, যুব, শিশু একাডেমী, ক্রীড়া) বাস্তবায়নে সমন্বয়/সহযোগিতা প্রদান করার কথা। কিন্তু প্রকল্প কার্যালয় হতে ঐ সকল অধিদপ্তরের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাবের কারণে তাদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত ছিল। প্রকল্পের অধীনে সুবিধাভোগী শিশু, কিশোর-কিশোরীদের সকল তথ্য সম্বলিত কোন ডাটাবেইজ ছিল না যার ফলে, ভবিষ্যতে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা কষ্টকর হবে। 
১৭.৬। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পর্কে আইএমইডি’র পর্যবেক্ষণ : প্রকল্পটি শিশু নীতি ২০১১ এবং জাতিসংঘের শিশু সনদের মূল বিষয় বিবেচনা করে শিশু সুরক্ষা বিষয়টি গুরুত্ব প্রদান করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে সুবিধাভোগী শিশুর সামগ্রিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ফলোআপের জন্য কেইস ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা কার্যকর হয়। সুবিধা বঞ্চিত ও ঝুকিঁপূর্ণ শিশুদের জন্য শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের স্কুলগামী করা, শিশু শ্রম কমানো ও বাল্য বিবাহ হ্রাসে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। শ্রমে নিয়োজিত শিশু, প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত শিশু, স্কুল থেকে ঝরে পড়া শিশু, মাতা-পিতার যত্ন বিঞ্চিত শিশুদের জন্য শিশু বান্ধব পরিবেশে শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়ক সেবাসমূহ প্রদান করা ছিল এর কার্যক্রম। আর এ জন্য মাঠ পর্যায়ে সমাজকর্মী ও এনজিও কর্মী কাজে লাগিয়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এসকল সমাজকর্মী ও এনজিও কর্মী প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে শিশু বাছাই করার ক্ষেত্রে কমিউনিটি/সংগঠন, স্থানীয় সরকার, সিপিএন এর সহায়তায় নিয়েছে। সুবিধাভোগী শিশুদের তিনটি মূলশর্ত ছাড়াও অর্থসহায়তা প্রাপ্তির জন্য জন্ম নিবন্ধন একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হওয়ার কারণে ১০০% উপকারভোগী শিশুর জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত হয়েছে, যা শিশুর নাগরিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক রীতি পরিবর্তনে কিশোর-কিশোরীগণকে একটি বড় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন:- কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পিয়ার লিডার তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেমন- সমাজ ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন। সামাজিক রীতি পরিবর্তন ফোরাম গঠনের মাধ্যমে 3C (শিশু শ্রম, শিশু বিবাহ, শারীরিক শাস্তি) এবং ৮ টি আচরণে পরিবর্তন আনার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
প্রকল্পটি দুটি ধারায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। একটি ধারায় ইউনিসেফ বাংলাদেশ পার্টনার এনজিও-এর মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, অপর ধারায় প্রকল্প কার্যালয় সমাজকর্মীর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। দু’মুখি বাস্তবায়ন এবং প্রকল্প কার্যালয় ও ইউনিসেফ বাংলাদেশ এর সাথে সঠিক সমন্বয় না থাকার ফলে প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, সংকলণ, কার্যক্রম এবং সংরক্ষণের সমন্বয়হীনতা লক্ষ্যকরা গেছে। যা প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। ভবিষ্যতে এধরনের কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে পরিকল্পিত সমন্বয়ের মাধ্যমে দক্ষ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাছাড়া দাতা সংস্থারদের বাস্তবায়নে অংশগ্রহনের বিষয়টি মনিটরিংসহ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। 

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ এবং মন্ত্রণালয়ের শিশু উইং শক্তিশালীকরণ যথাযথভাবে হয়নি। তাছাড়া প্রকল্পের দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবের অর্থ আত্মসাতের মত ঘটনা ঘটেছে যা প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী মূল্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাধা সৃষ্টিসহ দাতা সংস্থার নিকট ভাবমূর্তিখুন্ন করছে। সে কারণে দাতা সংস্থা কর্তৃক সময়মত অর্থ ছাড়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কিন্তু কার্যতঃ ঐসকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রকল্প সম্পর্কে সার্বিক ধারণা না থাকায় এবং প্রকল্পের সাথে যোগাযোগ বা সমন্বয় না থাকায় প্রকল্প কাজে তাদের কোন অংশগ্রহণ নেই। কেন্দ্রে এবং মাঠ পর্যায়ে শিশু সুরক্ষা কার্যক্রম তদারকি/সেবা প্রদানের জন্য আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও জনবল নেই। ফলে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরর্বতী নিয়মিত মনিটরিং বা ফলো-আপ করা হয়না। যার প্রকল্পের out come কে Sustainable করা সম্ভব হচ্ছে না।

প্রকল্পটি শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। শিশু সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্য এধরণে কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে সমন্নিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কার্যকর উদ্দ্যোগ গ্রহণসহ এ ধরণের কাজ চলমান রাখা ও টেকসই করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কিশোর-কিশোরীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজ তথা রাষ্ট্রের সামাজিক রীতি পরিবর্তন আনয়নে একটি বড় শক্তি হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে।

১৭.৭। অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পন্ন সংক্রান্ত : প্রকল্পটি ১ জুলাই ২০১২ হতে জুন, ২০১৭  মেয়াদে বাস্তাবায়িত হয়। এসময় কালে কোর Internal Audit করা হয়নি। তবে Foreign Aided Project Audit Directorate (FAPAD) কর্তৃক ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে External Audit করা হয়েছে। External Audit প্রাপ্ত ২৯টি observation এর ১টি মাত্র নিষ্পন্ন করা হয়েছে।
১৮।  প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির চিত্র ও বর্ণনা:
	পটুয়াখালি জেলার প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সাথে আলোচনা 
	পটুয়াখালি জেলার জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ও প্রোগ্রামার এর সাথে  আলোচনা। 
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১৯.০।    আইএমইডি কর্তৃক পরিবীক্ষণ পূর্বক মতামত/সুপারিশ :
	১৯.১
	চেক জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের ঘটনাটি আইনি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দোষী ব্যাক্তিকে দৃষ্টান্তমূলত শাস্তির ব্যবস্থার আওতায় আনা নিশ্চিত করতে হবে;

	১৯.২
	ভবিষ্যতে দাতা সংস্থা কর্তৃক এধরণের কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/উদ্যোগী সংস্থা কে কার্যকরি যোগাযোগ ও সমন্বয় ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; 

	১৯.৩
	অর্থ সহায়তাপ্রাপ্ত শিশুর পরিবার যাতে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে টাকা ব্যবহার করে এবং শিশুর লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে, সে জন্য শিশুর অভিভাবকদের জন্য আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের ওপর প্রশিক্ষণ ও পরর্বতীতে ফলো-আপ মনিটরিং ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;

	১৯.৪
	প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন, অর্থ ছাড় ও অর্থ বিতরণ, উদ্দেশ্য অর্জনসহ সকল ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়, প্রকল্প কার্যালয় ও দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়হীনতা পরিহারপূর্বক পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পন্ন করা প্রয়োজন;

	১৯.৫
	ভবিষ্যতে এধরণের কার্যক্রম গ্রহণের পূর্বে কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কৌশল কি হবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাসহ সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন;

	১৯.৬
	প্রকল্পের Out come কে Sustainable করার লক্ষ্যে প্রকল্প সমাপ্তি পরবর্তীকালে কার্যক্রম কিভাবে পরিচালনা করা হবে সে সংক্রান্ত Exit plan টিপিপি/ডিপিপি-তে সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন প্রণয়ন করতে হবে; 

	১৯.৭
	External Audit এ প্রাপ্ত observation গুলো দ্রুত সময়ে নিষ্পন্নপূর্বক এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে;

	১৯.৮
	আইএমইডি কর্তৃক জুন ২০১৬ অর্থবছরে নিবিড় পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশ/মতামত এর আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিত করা হয়নি। নিবিড় পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে গৃহিত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে; এবং 

	১৯.৯
	উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।


Advancement and Promoting Women’s Rights শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৭)
১.
প্রকল্পের নাম



: Advancement and Promoting Women’s Rights.  
২.
প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা): কারিগরি সহায়তা।
৩.
অর্থায়নের উৎস: 
৩.১
অর্থায়নের উৎস (জিওবি/প্রকল্প সাহায্য/
জেডিসিএফ/স্ব অর্থায়ন অন্যান্য)

: প্রযোজ্য নয়।
৩.২
উন্নয়ন সহযোগী



: ইউএনএফপিএ (UNFPA) অনুদানে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। 
৪.
উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী: 
৪.১
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ


: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। 
৪.২
বাস্তবায়নকারী সংস্থা


: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।  
৫.          (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত   :




                 

                                                                                                                                         (লক্ষ টাকা)

	বিষয়
	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়
	বাস্তবায়ন

কাল
	অনুমোদনের তারিখ
	*পরিবর্তন(+/-)

	
	মোট
	জিওবি
	প্র:সা:
	অন্যান্য


	
	
	ব্যয় (%)
	মেয়াদ (%)

	মূল
	২০৯০.১৮
	-
	২০৯০.১৮
	-
	১ জুলাই ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭
	২৪/০৭/২০১৩
	-
	-

	সংশোধিত (১ম)
	১১২৩.২০
	-
	১১২৩.২০
	-
	১ জুলাই ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬
	৩১/১২/২০১৬
	-(৪৬%)
	-(১৫%)

	প্রকৃত বাস্তবায়িত
	১১২৩.২০
	-
	১১২৩.২০
	-
	১ জুলাই ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৬
	-
	-(৪৬%)
	-(১৫%)


    (খ)  মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%): -৪৬% 
    (গ)  মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%): -১৫%।

৬। প্রকল্প এলাকা (সংখ্যায় উল্লেখ করতে হবে)
: ঢাকাসহ বাংলাদেশের ৫টি জেলা; ইউএনএফপি এর 7CP এর আওতায়   

                                                               সিলেট ও কক্সবাজার, এবং 8CP এর আওতায় জামালপুর ও পটুয়াখালী জেলা।
৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য: 
ক।মূল উদ্দেশ্য

: প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত নারী সমাজের সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি হ্রাসকরণে অবদান রাখা;
খ। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ
:
১) জনসচেতনতা, জ্ঞান এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ এবং অসহায় 
মহিলাদের নির্যাতনের ঘটনা সম্বলিত ঝুঁকি হ্রাসকরণ; এবং
২) প্রকল্পের কিছু নির্বাচিত এলাকার পারিবারিক নির্যাতনের শিকার অসহায় দরিদ্র নারী ও  

মেয়েদের আশ্রয়, আইনগত সেবাসহ চিকিৎসা, মনোসামাজিক পরামর্শ এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ 
প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
৮। প্রকল্পের মূল কার্যক্রম 
: (১) কর্মশালা আয়োজন; 
 (২) প্রশিক্ষণ প্রদান;
 (৩) বিভিন্ন প্রচারনামূলক কার্যক্রম;
 (৪) যন্ত্রপাতি; এবং
 (৫) কম্পিউটার সামগ্রী, ফটোকপিয়ার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ।
খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য:

৯।  প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হল: 






      


 
                                                                                                                                           (লক্ষ টাকা)
	নং
	খাতসমুহ
(ডিপিপি অনুযায়ী)
	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা
	প্রকৃত অর্জন
	মন্তব্য

	
	
	বাস্তব
	আর্থিক
	বাস্তব (%)
	আর্থিক (%)
	

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭

	১
	রাজস্ব : 

	২
	ন্যাশনাল লেভেল ইনসেপশান ওয়ার্কশপ
	১টি
	৩.৭৬
	১
	৪.৬৩
	

	৩
	ডিষ্টিক্ট লেভেল ইনসেপশান ওয়ার্কশপ
	৪টি
	১২.২৪
	৪
	১১.৮৫
	

	৪
	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ওয়ার্কশপ (ডিডব্লিউডিসিসি)
	১২টি
	২১.৭২
	১২
	৩.০৯
	

	৫
	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ওয়ার্কশপ (ইউডব্লিউডিসিসি)
	৭০টি
	৯১.৭০
	৭০
	৭.২৯
	

	৬
	এলএলপি ফরমুলেশান ওয়ার্কশপ
	১৬টি
	৬৫.২০
	৪
	১৮.২৯
	

	৭
	উপজেলা ফর লোকাল লেভেল প্ল্যানিং
	১৪০টি
	১৪০.০০
	৭০
	-
	

	৮
	সেরা কাজের জন্য পুরস্কারসহ কমিউনিটি মরিলাইজেশান
	১৪০টি
	৭০.০০
	১৪০
	-
	

	৯
	কমিউনিটি ইন্টাররেক্টিভ ডায়ালগ
	১৪০টি
	৭০.০০
	৭০
	১৪.১৪
	

	১০
	সোস্যাল প্রটেকশন গ্রুপ (মিটিং)
	১৪০টি
	১২২.৫০
	১৪০
	৪৫.৯৭
	

	১১
	ডিডব্লিউডিসিসি বার্ষিক সভা
	৩২টি
	১৯.৫২
	১৩৪
	৩৯.১৭
	

	১২
	ইউডব্লিউডিসিসি বার্ষিক সভা
	১৪০টি
	১১৩.৪০
	৭০
	৯.৩০
	

	১৩
	ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং কারিকুলাম
	৪ জনমাস
	৮.০০
	-
	৬.৩৭
	

	১৪
	ট্রেনিং কারিকুলাম পর্যালোচনার জন্য ওয়ার্কশপ
	২টি
	৩.৭৬
	১
	১.৭৪
	

	১৫
	পাঁচদিন ব্যাপী কমপ্রিহেনসিভ ট্রেনিং প্রোগ্রাম
	৬টি
	১৫.৭৮
	৫
	১২.৪৯
	

	১৬
	ওভারসিজ ট্রেনিং
	১৮টি
	৯০.৫০
	১০
	২৫.৯৯
	

	১৭
	মেপিং এন্ড ডেসমিনেশন ওয়ার্কশপ
	২টি
	২.০০
	২
	১.৯০
	

	১৮
	ফাংশন অফ নেটওয়ার্ক মিটিং
	১৫৬টি
	১৫.৬০
	২০
	৯.০৯
	

	১৯
	ইন্টারন্যাশনাল ওমেন ডে পালন
	১৬০টি
	৮৫.০২
	৮০
	৩৭.৯০
	

	
	
	-
	-
	১
	৩৫.০০
	

	২০
	১৬ দিনের এ্যাকটিভিজম ক্যাম্পেইন পালন
	১৭৬টি
	৬১.৪০
	১২০
	৫২.৩৪
	

	২১
	ক্যাম্পেইন স্ট্রেটেজি ডেভেলপমেন্ট
	১টি
	১৪.০০
	১
	১৭.২৭
	

	২২
	ক্যাম্পেইনের ইম্প্রিমিন্টেশন
	১৬টি
	৪৫.০০
	১০
	২২.৯০
	

	২৩
	স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর কার্যক্রম
	১টি
	১৭.৮৪
	১
	৬.৭০
	

	২৪
	মনোসামাজিক পরিবর্তনের ওপর কর্মশালা
	৬টি
	১৩.৭৪
	১
	২.৭০
	

	২৫
	অভিজ্ঞতা বিনিময় ওয়ার্কশপ
	২টি
	৫.১৪
	-
	-
	

	২৬
	সাপোর্ট টু ওমেন সাপোর্ট সেন্টার (সিলেট)
	১টি
	২৭.২০
	১
	১০.১৭
	

	২৭
	সাপোর্ট টু ওমেন সাপোর্ট সেন্টার (ঢাকা)
	১টি
	৮.০০
	১
	৬.১৭
	

	২৮
	সাপোর্ট টু ওমেন সাপোর্ট সেন্টার (কক্সবাজার)
	১টি
	৬৫.৬৮
	১
	১৭৮.৬৬
	

	২৯
	প্রিন্টিং
	থোক
	৩৩.০০
	-
	৬০.১৯
	

	৩০
	ভ্রমণ ভাতা
	থোক
	২১.০০
	-
	৩.১৭
	

	৩১
	স্টিয়ারিং কমিটি মিটিং
	৯টি
	১.৮০
	৯
	২.৯০
	

	
	বাস্তবায়ন কমিটির মিটিং
	১৩টি
	৩.৯০
	১৩
	৪.৭৩
	

	৩২
	মনিটরিং ইভালুয়েশন এন্ড রিপোর্টিং (মধ্যবর্তী এবং চূড়ান্ত মূল্যায়ন)
	২টি
	১২.০০
	-
	-
	

	৩৩
	জেন্ডার রিলেটেড ট্যোকনিক্যাল সভা
	৮টি
	৪.০০
	৮
	৩৯.৮৭
	

	৩৪
	GBV কর্মশালা 
	-
	-
	২
	৬.২৪
	

	৩৫
	দ্রুত মূল্যায়ন (মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ)
	-
	-
	১
	১৫.৪৩
	

	৩৬
	প্রকল্প মনিটরিং  
	-
	-
	১২০
	৩০.২৯
	

	৩৭
	মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন জনবল
	৬ জন
	৩৮৬.২০
	৬
	২৫৭.৯৭
	

	৩৮
	অফিস ভাড়া, ইউটিলিটি এবং সার্ভিস ইউটিলিটি (২টি মাঠ পর্যায়ের অফিসের জন্য)
	থোক
	৯৬.০২
	-
	-
	

	৩৯
	অফিস ইক্যুইপমেন্ট/আবসাবপত্র
	থোক
	৫.৯০
	
	৫.৪৭
	

	৪০
	ফুয়েল (৪টি মাঠ পর্যায়ের অফিসের জন্য)
	থোক
	৭৯.৪০
	
	৯.৫০
	

	৪১
	ভ্রমণ ব্যয়
	থোক
	৫৬.৩৯
	
	৮.১৬
	

	৪২
	যানবাহন এবং যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা ব্যয়
	থোক
	৩০.৮৫
	
	১৫.২৪
	

	৪৩
	ভাড়ায় গাড়ী
	১টি
	৩৫.৭০
	
	১.৩৫
	

	৪৪
	সানড্রি/বিবিধ
	থোক
	১১.৮৪
	
	৫.৪৯
	

	৪৫
	উপমোট:
	-
	১৯৮৬.৭৮
	-
	১০৭৯.০৬
	

	মূলধন :

	৪৬
	কম্পিউটার যন্ত্রপাতি (মাঠ পর্যায়ের অফিসের জন্য)
	৩টি
	৫.৫০
	১
	০.৬৫
	

	৪৭
	মডেম (প্রত্যেক WSC এর জন্য ২টি করে)
	৬টি
	০.১২
	-
	-
	

	৪৮
	ফটোকপিয়ার (প্রত্যেক WSC এর জন্য ১টি করে)
	৩টি
	৩.২০
	১+১+১
	২.২৪
	

	৪৯
	
	-
	
	১
	০.৪৩
	

	৫০
	প্রকল্প অফিসের জন্য কম্পিউটার যন্ত্রপাতি ও প্রিন্টার
	২টি
	৩.৬০
	১
	২.৭১
	

	৫১
	৩৫টি উপজেলার জন্য মডেম
	৮০টি
	২.০০
	-
	০.০৯
	

	৫২
	৩৫টি উপজেলা এবং ৪টি জেলার জন্য ফটোকপিয়ার
	৩৯টি
	৪০.০০
	৪
	৫.৪১
	

	৫৩
	৪টি জেলা অফিসের জন্য মাল্টিমিডিয়া
	৫টি
	৬.০০
	৪
	৪.৪৬
	

	৫৪
	 অফিস ব্যয় (প্রকল্প অফিস, জেলা ও উপজেলা)
	থোক
	৪২.৯৮
	-
	২০.৯৪
	

	উপ-মোট :
	-
	৯৫.৯০
	-
	৩৬.৯৩
	

	মোট (রাজস্ব + মূলধন):
	-
	২০৮২.৬৮
	
	১১১৫.৯৯
	


আলোচ্য প্রকল্পটির বেশ কিছু অংগে বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় লক্ষ্য করা যায়। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন কালে মাঠ পর্যায়ে চাহিদার কারণে বরাদ্দের চেয়ে অতিরিক্ত অর্থ খরচ হয়েছে বলে পিসিআর এ উল্লেখ্য রয়েছে। পরবর্তিতে প্রকল্প সংশোধনপূর্বক যথাযথ কতৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া হয়েছে।  

১০।
(ক) ডিপিপি/টিএপিপি’তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: প্রযোজ্য নয়।

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য: প্রযোজ্য নয়।
প্রকল্পের আওতায় যাতিয় ক্রয় UNFPA ক্রয় গাইড লাইন অনুযায়ী করা হয়েছে। 

১১।   প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):
	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও আইডি নং
	দায়িত্বকাল
	দায়িত্বের ধরণ
(নিয়মিত/ অতিরিক্ত)
	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িতব প্রাপ্ত কিনা

	
	
	
	হ্যাঁ/না
	প্রকল্প সংখ্যা

	মো: আইনুল কবির
(যুগ্ম-সচিব)

	১২ সেপ্টেম্বর ২০১৩
 হতে
সমাপ্ত পর্যন্ত।
	অতিরিক্ত 
	হ্যাঁ
	০২


১২।
মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে:


প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের PCR পর্যালোচনা;
· কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
· প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ; 
গ. প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন সংক্রান্ত :
১৩। পরিদর্শনকৃত এলাকা তথ্য: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ীত “Advancement and Promoting Women’s Rights” সমাপ্ত প্রকল্পটি গত ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখ পটুয়াখালি জেলার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শন কালে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, প্রোগ্রামারসহ অন্যন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিল। 
সার্বিক পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত :
১৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা: প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো- প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত নারী সমাজের সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি হ্রাসকরণ এ জন্য জনসচেতনতা, জ্ঞান এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ এবং অসহায় মহিলাদের নির্যাতনের ঘটনা সম্বলিত ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং প্রকল্পের কিছু নির্বাচিত এলাকার পারিবারিক নির্যাতনের শিকার অসহায় দরিদ্র নারী ও মেয়েদের আশ্রয়, আইনগত সেবাসহ চিকিৎসা, মনোসামাজিক পরামর্শ এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম। প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত নারী সমাজের সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি হ্রাসকরণের জন্য প্রকল্পটি হতে ১৫টি নীতি সংলাপ প্রণয়ন, ৭টি গবেষণা কার্যক্রম, লোকাল সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ২০১৫টি সভা, ৪৪টি ট্রেনিং, ওয়েব সাইড এবং ডাটা পাবলিকেসন ১৯টি, সাপোর্ট সেন্টার ৫২৫৭টি করা হয়েছে।   
	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী উদ্দেশ্য
	প্রকৃত অর্জন (পিসিআর)
	সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ  ও মন্তব্য

	ক। মূল উদ্দেশ্য: প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত নারী সমাজের সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি হ্রাসকরণে অবদান রাখা;

	প্রান্তিক ও জাতীয় পর্যায়ের নারী সমাজের সামাজিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি হ্রাসকরণ এ জন্য নীতি সংলাপ, সচেতনতা কমিটি,  বিভিন্ন দিবস উজ্জাপন, নারী নির্যাতন সাপোর্ট সেবা   জনসচেতনতা, জ্ঞান এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ এবং অসহায় মহিলাদের নির্যাতনের ঘটনা সম্বলিত ঝুঁকি হ্রাসকরণ এবং প্রকল্পের কিছু নির্বাচিত এলাকার পারিবারিক নির্যাতনের শিকার অসহায় দরিদ্র নারী ও মেয়েদের আশ্রয়, আইনগত সেবাসহ চিকিৎসা, মনোসামাজিক পরামর্শ এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম। ইউনিয়ন পর্যায়ের নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটিগুলো কার্যকর করা, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাদরে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সভা আয়োজন করাসহ সমো উপযোগী বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। 
প্রকল্পটি হতে ১৫টি নীতি সংলাপ প্রণয়ন, ৭টি গবেষণা কার্যক্রম, লোকাল সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ২০১৫টি সভা, ৪৪টি ট্রেনিং, ওয়েব সাইড এবং ডাটা পাবলিকেসন ১৯টি, সাপোর্ট সেন্টার ৫২৫৭টি করা হয়েছে। (সূত্র পিসিআর)  
	গত ৩০ জুলাই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পটুয়াখালি জেলায় পরিদর্শন করে হলে জেলা মহিলা কর্মকর্তা এ সংক্রান্ত কোন ডটুমেন্ট উপস্থাপন করতে পারেনি। পরর্বতিতে প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে বিষয়টি অবহিত করা হলে তিনি বলেন ফিল্ড পর্যায়ে এ সংক্রান্ত কোন তথ্য সংরক্ষিত নেই। 
পিসিআর অংশ E (Benefit Analysis) এ ০১ Out-put প্রকল্পের অর্জন সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে জানতে চাইলে তিনি দাতা সংস্থার নিকট সকল তথ্য সংরক্ষিত আছে মর্মে  UNFPA, প্রোগ্রাম অফিসার, শামিমা পারভীন মোবাইল নম্বর ০১৭১৫৪৯৪৩৭২ এর সাথে যোগাযোগ করতে বলেন কিন্তু এ নম্বরে ফোন করা হলে তা বন্ধ পাওয়া যায়। 
প্রকল্পটি হতে ১৫টি নীতি সংলাপ প্রণয়ন, ৭টি গবেষণা কার্যক্রম, লোকাল সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ২০১৫টি সভা, ৪৪টি ট্রেনিং, ওয়েব সাইড এবং ডাটা পাবলিকেসন ১৯টি, সাপোট সেন্টার ৫২৫৭টি করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত কোন তথ্য উপাত্ত সংশ্লিষ্ট প্রকল্প অফিস সরবরাহ করতে পারেনি।    

	খ। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ: 
১। জনসচেতনতা, জ্ঞান এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ এবং অসহায় মহিলাদের নির্যাতনের ঘটনা সম্বলিত ঝুঁকি হ্রাসকরণ;  এবং
২। প্রকল্পের কিছু নির্বাচিত এলাকার পারিবারিক নির্যাতনের শিকার অসহায় দরিদ্র নারী ও মেয়েদের আশ্রয়, আইনগত সেবাসহ চিকিৎসা, মনোসামাজিক পরামর্শ এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
	
	


১৪.১।  অনুমোদন ও সংশোধন প্রক্রিয়া: বর্ণিত প্রকল্পটির টিপিপি’র উপর গত ০৮/০৪/২০১৩ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশ অনুসারে প্রকল্পের পুনর্গঠিত টিপিপি গত ২৪/০৮/২০১৩ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২০৯০.১৮ লক্ষ টাকা UNFPA এর অনুদান প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। 
১ম সংশোধন: প্রকল্প বাস্তবায়নকালে UNFPA এর অনুদান কৃত অর্থ সময়মত দিতে না পারার কারন ও প্রকল্পের মেয়াদ হ্রাস এছাড়াও নতুন কিছু অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত (যেমন- রিলিজিয়ান লিডার ওয়ার্কশপ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর গভ: অফিসার, ট্রোনং, ওয়ার্কশপ, হেলথ সেন্টার, র‌্যাপিড এসেসমেন্ট, প্রজেক্ট মনিটরিং ও আসবাবপত্র ক্রয়) খাত এবং কিছু খাত বাদ দেয়া ইত্যাদি কারনে প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি সংশোধন প্রস্তাবের উপর গত ০৮/১২/২০১৬ তারিখে পরকিল্পনা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রকল্প এসপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩১/০১/২০১৭ তারিখ ১ম সংশোধিত প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন পদ্রান করা হয়। প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১১২৩.২০ লক্ষ টাকা যা UNFPA এর অনুদান প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি সংশোধিত মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত নির্ধারিত রাখা হলেও এর প্রশাসনিক অনুমোদন ৩১/০১/২০১৭ তারিখে জারি করা হয়। যা নির্ধারিত সময়ের ১ (এক) বছর পর।  

১৪.২। বছর ভিত্তিক টিপিপি/আরটিপিপি’র সংস্থান ও বাস্তব অগ্রগতি: 

                                    
                                                                                                                                      (লক্ষ টাকায়)
	অর্থবছর
	সংশোধিত ডিপিপি এর বরাদ্দ এবং লক্ষমাত্রা
	বছর ভিত্তিক
অর্থছাড়
	প্রকৃত খরচ/অগ্রগতি

	
	সর্বমোট
	টাকা
	পি.এ
	বাস্তত %
	
	সর্বমোট
	টাকা
	পি.এ
	বাস্তব %

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
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	১০

	২০১৩-১৪
	৩৯৫.০০
	-
	৩৯৫.০০
	১৮.৯০%
	৩০০.০০
	২৬৭.১৬
	
	২৬৭.১৬
	৬৮%

	২০১৪-১৫
	৪৭৫.০০
	-
	৪৭৫.০০
	২৩%
	৪০৪.০০
	৪৬৬.৭৫
	-
	৪৬৬.৭৫
	৯৯%

	২০১৫-১৬
	২৫০.০০
	-
	২৫০.০০
	১১.৯৬%
	২৫০.০০
	২৫০.০০
	-
	২৫০.০০
	১০০%

	২০১৬-১৭
	১২০.০০
	-
	১২০.০০
	৫.৭৫%
	১২০.০০
	১২০.০০
	-
	১২০.০০
	১০০%

	সর্বমোট
	১১২৩.২০
	-
	১১২৩.২০
	১০০%
	১০৭৪.০০
	১১১৫.৯৯
	-
	১১১৫.৯৯
	৫৩.৩৯%


প্রকল্পটির মূল ২০৯০.১৮ লক্ষ টাকা UNFPA এর অনুদান প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। পরবর্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নকালে প্রকল্পের মেয়াদ হ্রাস, নতুন কিছু অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত (যেমন- রিলিজিয়ান লিডার ওয়ার্কশপ, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর গভ: অফিসার, ট্রোনং, ওয়ার্কশপ, হেলথ সেন্টার, র‌্যাপিড এসেসমেন্ট, প্রজেক্ট মনিটরিং ও আসবাবপত্র ক্রয়) খাত এবং কিছু খাত বাদ দেয়া ইত্যাদি কারনে প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সে অনুযায়ী ১ম সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১১২৩.২০ লক্ষ টাকা যা UNFPA এর অনুদান প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। যা মূল প্রাক্কলিত ব্যয় এর প্রায় ৪৬% কম। 

১৪.৩। অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: প্রকল্প মেয়াদে ২০১৩ হতে ২০১৬ পর্যন্ত এর মধ্যে মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত মোট ৫টি অডিট আপত্তি পাওয়া যায়। যা ইতোমধ্যে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট অধিদপ্তর কর্তৃক নিষ্পন্ন করা হয়েছে। তবে পরবর্তি মার্চ ২০১৭ সাল পর্যন্ত অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়নি। 
১৪.৪। ডিপিপি পর্যালোচনা: প্রকল্পের Out come কে Sustainable করার লক্ষ্যে টিপিপি প্রণয়নের ক্ষেত্রে Logical Frame work এবং WBS/CPM/PERT অনুসরণ করে প্রণয়ন করা জরুরী কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। তাছাড়া টিপিপিতে Exit Plan উল্লেখ ছিল না।  
১৫।     প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির চিত্র ও বর্ণনা:
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	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার সাথে আলোচনা পটুয়াখালি জেলা
	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার সাথে আলোচনা পটুয়াখালি জেলা


১৬।       আইএমইডি কর্তৃক সুপারিশ :

	১৬.১
	ভবিষ্যতে দাতা সংস্থা কর্তৃক এধরণের কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/উদ্যোগী সংস্থা কে কার্যকরি যোগাযোগ ও সমন্বয় ব্যবস্থাসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সঠিক ভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে; 


	১৬.২
	প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে তার তথ্য/উপাত্তের প্রমাণক কপি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে প্রেরণের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট সংস্থা/মন্ত্রণালয় কে গ্রহণ করতে হবে; 


	১৬.৩
	প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত ১১২৩.২০ লক্ষ টাকা যা UNFPA এর অনুদান প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি সংশোধিত মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত নির্ধারিত রাখা হলেও এর প্রশাসনিক অনুমোদন ৩১/০১/২০১৭ তারিখে জারি করা হয়। যা নির্ধারিত সময়ের ১ (এক) বছর পর। যা সমীচীন নয় এবং এর কারণ সংক্রান্ত কোন তথ্য পিসিআরে নেই। বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও পরবর্তি অবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে নিশ্চিত করতে হবে;


	১৬.৪
	প্রকল্পের Out come কে Sustainable করার লক্ষ্যে প্রকল্প সমাপ্তির পরবর্তীকালে কার্যক্রম কিভাবে পরিচালনা করা হবে সে সংক্রান্ত Exit plan/সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন টিপিপি-তে নেই। এ প্রকল্পের Out come কে কিভাবে Sustainable করা হবে, সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/মন্ত্রণালয় কে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; 


	১৬.৫
	মার্চ ২০১৫ পরবর্তি হতে মার্চ ২০১৭ সাল পর্যন্ত অডিট কার্যক্রম দ্রুত সময়ে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; 


	১৬.৬
	উদ্যোগী সংস্থা/মন্ত্রণালয়কে নতুন কোন প্রকল্পে টিপিপি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা বিভাগ হতে জারীকৃত “সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি” বিষয়ক পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট ও পরিমাপ যোগ্য বিষয়টি টিপিপি-তে উল্লেখ্য রাখতে হবে; 


	১৬.৭
	উদ্যোগী সংস্থা/মন্ত্রণালয়কে নতুন কোন প্রকল্পে ডিপিপি প্রণয়নের ক্ষেত্রে Logical Frame work এবং WBS/CPM/PERT অনুসরণপূর্বক টিপিপি প্রণয়ন করাসহ Exit Plan উল্লেখ করতে হবে; 


	১৬.৮
	উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।


কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোস্টেল নির্মান সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত: জুন, ২০১৭)

১.
প্রকল্পের নাম



: কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোস্টেল   

                                                                             নির্মান  বড় আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। 
২.
প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা): বিনিয়োগ।
৩.
অর্থায়নের উৎস: 
৩.১
অর্থায়নের উৎস (জিওবি/প্রকল্প সাহায্য/
জেডিসিএফ/স্ব অর্থায়ন অন্যান্য)

: জিওবি।
৩.২
উন্নয়ন সহযোগী



: প্রযোজ্য নয়।
৪.
উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী: 
৪.১
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ


: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। 
৪.২
বাস্তবায়নকারী সংস্থা


: মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।  
৫.  (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:





   (লক্ষ টাকা)

	বিষয়
	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়
	বাস্তবায়ন

কাল
	অনুমোদনের তারিখ
	*পরিবর্তন(+/-)

	
	মোট
	জিওবি
	প্র:সা:
	অন্যান্য

(ব্যাংক ঋণ)
	
	
	ব্যয় (%)
	মেয়াদ (%)

	মূল
	২৬৯৮.১৮
	২৩৬.৭৩
	-
	২৪৬১.৪৫
	এপ্রিল, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭
	২৬-০৫ ২০১৩
	-
	-

	সংশোধিত (১ম)
	২৮৪৩.৫৬
	২৬৭.৩৭
	-
	২৫৭৬.১৯
	এপ্রিল, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭
	১৭-০৫-২০১৫
	+৫.০৩
	


      (খ)  মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%): ৫.০৩%।

    (গ)  মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%): প্রযোজ্য নয়।

৬। প্রকল্প এলাকা (সংখ্যায় উল্লেখ করতে হবে): বড় আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য: 
    (ক) মহিলা গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত নারীদের জীবন মান উন্নয়ন;   

     এবং
    (খ) মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা। 

৮। সংশোধিত এডিপি এর বরাদ্দ এবং অগ্রগতি: 





                                           

                                                                                                                                         (লক্ষ টাকায়)
	অর্থবছর
	সংশোধিত ডিপিপি এর বরাদ্দ এবং অগ্রগতি
	অর্থছাড়
	প্রকৃত খরচ/অগ্রগতি

	
	সর্বমোট
	টাকা
	বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ
	বাস্তত
%
	
	সর্বমোট
	টাকা
	বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ
	বাস্তব %

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯
	১০

	২০১২-১৩
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	২০১৩-১৪
	৭৮২.৮১
	১৯.০০
	৭৬৩.১৮
	২৫%
	৬২৯.৭৯
	৬২৮.৪৮
	১৭.৫২
	৬১০.৯৫
	২৫%

	২০১৪-১৫
	১১০৪.৩৮
	৪২.০০
	১০৬২.৩৮
	৪৫%
	১০৫০.০৯
	১০৪৪.৫০
	৩৫.৯৯
	১০০৮.৫১
	৪০%

	২০১৫-১৬
	৬০৫.০০
	৫৫.০০
	৫৫০.০০
	২৫%
	৫৫৭.৮৩
	৫৩৯.১৩
	৩০.০৮
	৫০৯.০৪
	২০%

	২০১৬-১৭
	৩১৭.০০
	১১৭.০০
	২০০.০০
	৫%
	৩০২.৮৭
	২৮৪.৪৬
	৯৮.৫৯
	১৮৫.৮৭
	১৫%

	সর্বমোট
	২৮০৯.১৯
	২৩৩.০০
	২৫৭৬.১৯
	১০০%
	২৫৪০.৫৮
	২৪৯৬.৫৭
	১৮২.২০
	২৩১৪.৩৭
	১০০%


খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য:

৯।  প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হল: 






      


 
                                                                                                                                          (লক্ষ টাকা)
	নং
	খাতসমুহ
(ডিপিপি অনুযায়ী)
	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা
	প্রকৃত অর্জন
	মন্তব্য

	
	
	আর্থিক
	বাস্তব
	আর্থিক (%)
	বাস্তব (%)
	

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭

	১
	কর্মকর্তাদের বেতন
	২৪.৬০
	৫ জন
	২৫.৬২
	৩ জন
	

	২
	কর্মচারীদের বেতন
	১৩.৮৬
	১১ জন
	১৩.৭৬
	৭ জন
	

	৩
	ভাতাদি
	৪৫.২৯
	১৬ জন
	২৮.৯৯
	১০ জন
	

	৪
	টেলিফোন
	১.৫০
	থোক
	০.৫২
	-
	

	৫
	পানির বিল ও অন্যান্য ব্যয়
	১.২০
	থোক
	-
	-
	

	৬
	ইলেকট্রিক বিল/ ইক্যুইপিমেন্ট
	৪.৫০
	থোক
	৩.৭৩
	-
	

	৭
	গ্যাস/ফুয়েল ফর কুকিং
	২.৬০
	থোক
	-
	-
	

	৮
	স্টেশনারীজ
	৪.০০
	থোক
	৩.৯৯
	-
	

	৯
	অনিয়মিত শ্রমিক ব্যয়
	৭২.৪৩
	থোক
	৪৬.৪৯
	২৩জন
	

	১০
	ডেকেয়ার সেন্টারের খাবার ব্যয়
	৩৬.০০
	থোক
	০.৪৮
	-
	

	১১
	রেন্ট-এ-কার (জ্বালানী ও গ্যাসসহ)
	৩০.০০
	থোক
	২৮.২৯
	-
	

	১২
	অন্যান্য (অফিস ব্যবস্থাপনা ও ক্রোকারিজ)
	২০.০০
	থোক
	১৮.৯৬
	-
	

	(ক) উপমোট (রাজস্ব):
	২৫৫.৯৮
	-
	১৭০.৮৩
	-
	

	১৩
	অফিস ইক্যুইপমেন্ট
	৯.৪৪
	থোক
	৯.৪২
	-
	

	১৪
	ফার্ণিচার
	১.৯৫
	থোক
	১.৯৫
	
	

	১৫
	পূর্ত নির্মাণ
	২৫৭৬.১৯
	৮৪২০.৯৪ 
ব: মি:
	২৩১৪.৩৭
	৮৪২০.৯৪ 
ব: মি: 
	-

	(খ) উপমোট (গ্রান্ড) :
	২৫৮৭.৫৮
	-
	২৩২৫.৭৪
	-
	-

	সর্বমোট (ক+খ):
	২৮৪৩.৫৬
	-
	২৪৯৬.৫৭
	-
	-


অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রম সংস্থান ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা: প্রাপ্ত পিসিআর প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পে পূর্ত নির্মাণ কাজ বাবদ বরাদ্দ ২৫৭৬.১৯ লক্ষ টাকা প্রকৃত খরচ ২৩১৪.৩৭ লক্ষ টাকা, কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতাদি বাবদ মোট ৮৩.৭৫ লক্ষ টাকা প্রকৃত খরচ ৬৮.৩৭ লক্ষ টাকা, অনিয়মিত শ্রমিক ব্যয় বাবদ ৭২.৪৩ লক্ষ টাকা প্রকৃত খরচ ৪৬.৪৯ লক্ষ টাকা, অফিস ব্যবস্থাপনা ও ক্রোকারিজ ২০.০০ লক্ষ টাকা প্রকৃত খরচ ১৮.৯৬লক্ষ টাকা, অফিস ইক্যুইপমেন্ট বাবদ ৯.৪৪ লক্ষ টাকা প্রকৃত খরচ ৯.৪২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকূলে মোট প্রাক্কলিত বরাদ্দ রয়েছে ২৮৪৩.৫৬ লক্ষ টাকা। এর অনূকুলে অর্থছাড় ২৫৪০.৫৮ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় ২৪৯৬.৫৭ লক্ষ টাকা।  প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিত অগ্রগতি ৮৮ ভাগ এবং বাস্তব অগ্রহতি ১০০ ভাগ।  

১০।
(ক) ডিপিপি/টিএপিপি’তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: ৬ টি।

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য: 

প্রকল্পের আওতায় সাভার বড় আশুলিয়ায় ১২ তলা ফাউন্ডেশনসহ ১২ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের জন্য মোট ৬টি প্যাকেজে আলাদাভাবে দরপত্র আহ্বান করা হয়।
	প্যাকেজ নং


	প্যাকেজ নাম

	দরপত্র আহবানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য
	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য
	কাজ সমাপ্তির তারিখ
	বাস্তবায়নের বিলম্ব হলে তার কারণ

	
	
	
	
	চুক্তি অনুযায়ী
	প্রকৃত
	

	০১
	১২ তলা ভবন নির্মাণ
	তারিখ: ০১.০১.১৩
মূল্য: ১৮৯০,০০,০০০
	তারিখ: ০৪.০৭.১৩
মূল্য: ১৬৯২,৪৩৬৪৬.৫৫
	০৪.০১.১৫
	১৭.১১.১৬
	

	০২
	সীমানা প্রাচির নির্মাণ
	তারিখ: ০৮.০৪.১৫
মূল্য: ২৬,৮২,৬২৬/-
	তারিখ: ১৯.০৮.১৫
মূল্য: ২৬,৬৮,৮৪৪/-
	-
	২২.১০.১৫
	

	০৩
	রেইন ওয়াটার হাভেস্টটিং
	তারিখ: ০৮.০৪.১৫
মূল্য: ৮,৯০,৩৮৫/-
	তারিখ: ১৯.০৮.১৫
মূল্য: ৮,৭৮,৫৫২/-
	-
	২২.০৮.১৫
	

	০৪
	ডিপটিউবওয়েল
	তারিখ: ১৬.০৬.১৫
মূল্য: ১১,১১,৩১০/-
	তারিখ: ১৬.০৯.১৫
মূল্য: ১১,২৩,১১৯/-
	১৬.১২.১৫
	১৬.১২.১৫
	

	০৫
	বিটুমিনাল কার্পেটিং রাস্তা
	তারিখ: ১৬.০৬.১৫
মূল্য: ৮,৯৬,০৯১/-
	তারিখ: ১৬.০৯.১৫
মূল্য: ৮,৯১,০৭৮/-
	-
	১৬.১২.১৫
	

	০৬
	গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন
	তারিখ: ২০.০৯.১৫
মূল্য: ৫,২৪,৩০৮/-
	তারিখ: ৬.১২.১৫
মূল্য: ৫,২৪,৩০৮/-
	০৬.০৩.১৬
	০৬.০৩.১৬
	


১১। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত তথ্য :








   (লক্ষ টাকায়)
	প্যাকেজ নাম ও নং
	চুক্তি মূল্য (ডিপিপি/
আরডিপিপি)
	প্রকৃত চুক্তি মূল্য
	চুক্তি স্বাক্ষর
	কাজ আরম্ভ
চুক্তি অনুযায়ী
	প্রকৃত কাজ আরম্ভ
	প্রকৃত কাজ সমাপ্ত
	প্রতিষ্ঠানের তথ্য
ঠিকাদার/ফার্ম
	মন্তব্য

	১২ তলা ভবন নির্মাণ (০০) 
	১৮৯০.০০
	১৬৯২.৪৩
	০৪.০৭.১৩
	-
	-
	১৭.১১.১৬
	জয়েন্ট ভেঞ্চার ইঞ্জিনিয়ার্স লি:
	

	স্যানিটারি ও অভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ সংযোগ 
	১৬৬৪.৩০ 
লক্ষ টাকার
	১৬৯২.৪৩ লক্ষ টাকা
	১৩.০৬.১৩
	০৪.০৭.১৩
	-
	
	জয়েন্ট ভেঞ্চার ইঞ্জিনিয়ার্স লি:
	

	সীমানা প্রাচির নির্মাণ
	২৬.৮২
	২৬.৬৯
	১৯.৮.১৫
	-
	-
	২২.১০.১৫
	মেসার্স ডালাস ইন্টারন্যাশনাল
	

	রেইন ওয়াটার হাভেস্টটিং
	৮.৯০
	৮.৭৮
	১৯.৮.১৫
	-
	-
	২২.১০.১৫
	মেসার্স নির্মাণ প্রকৌশলী 
	

	ডিপটিউবওয়েল
	১১.১১
	১১.২৩
	১৬.৯.১৫
	-
	-
	১৬.১২.১৫
	মেসার্স বন্ধন এন্টারপ্রাইজ
	

	বিটুমিনাল কার্পেটিং রাস্তা
	৮.৯৬
	৮.৯১
	১৬.৯.১৫
	-
	-
	১৬.১২.১৫
	মেসার্স ডালাস ইন্টারন্যাশনাল
	

	গ্যাস পাইপ লাইন স্থাপন
	৫.২৪
	৫.২৪
	৬.১২.১৫
	-
	-
	৬.৩.১৬
	মোমেনা এন্টারপ্রাইজ
	


১২।   প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):
	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও আইডি নং
	দায়িত্বকাল
	দায়িত্বের ধরণ
(নিয়মিত/ অতিরিক্ত)
	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িতব প্রাপ্ত কিনা

	
	
	
	হ্যাঁ/না
	প্রকল্প সংখ্যা

	মো: আতাউর রহমান
(উপ-সচিব)
৫০০০০-৭১২০০
	১৪ জুলাই
২০১৩ হতে
সমাপ্ত পর্যন্ত
	নিয়মিত
	না
	০১


১৩।
মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে:


প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের PCR পর্যালোচনা;
· কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
· প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ; 
গ. প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন সংক্রান্ত :
১৪। পূর্ববর্তী পরিদর্শনকারীর নাম ও তারিখ: কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোস্টেল নির্মান, বড় আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য আইএমইডি’র সহকারী পরিচালক ফারজানা কর্তৃক গত ২৯/০৮/২০১৫ তারিখে প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। আইএমইডি’র পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ/মতামত এর আলোকে মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডি কে অবহিত করা হয়নি।  
১৫। পরিদর্শনকৃত এলাকা তথ্য: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ীত “কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোস্টেল নির্মান, বড় আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা” সমাপ্ত প্রকল্পটি গত ১৭ জুলাই ২০১৮ তারিখ সাভার উপজেলার বড় আশুলিয়ায় খেজুরবাগানস্থ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শন কালে হোস্টল সুপারি (সংযুক্ত), পিডব্লিউ কর্মকর্তাসহ অন্যন্য সংশ্লিষ্ট জনবল উপস্থিত ছিল। পরিদর্শন কালে নিম্নক্ত বিষয়গুলো পরিবীক্ষণ করা হয়েছে; 
	· প্রকল্পের নির্মাণ কাজের দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনা;

	· ডিজাইন অনুসারে নির্মাণাধীন ভবন পরিবীক্ষণ;

	· নির্মাণ কাজের মান বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরিবীক্ষণ;

	· ঠিকাদারকে প্রদেয় বিলের পরিমাণ; এবং

	· নির্মাণ কাজের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা।


পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত সার্বিক অবস্থার বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো:   
সম্পাদিত কাজ ও বাস্তব অবস্থা: 
ক। ৭৪৪ জন গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোস্টেল ণির্মান করা হয়েছে; 
খ। ভবনের রুমগুলো খোলা মেলা যা এক সাথে ৬০ জন থাকার জন্য নির্ধারিত করে তৈরি করা হয়েছে;
গ। বর্তমানে ৪১ জন সুবিধাভোগী বসবাসরত আছেন; 
ঘ। হোস্টেল ভবনের বাহির দেয়ালে সানসেড ব্যবস্থা নেই; 
ঙ। ভবনের বিভন্নি রুমের পরিচিতি বোর্ড ব্যবস্থা নেই;
চ। হোস্টেলে ডাইনিং ব্যবস্থা চালু নেই, এ জন্য ঠিকাদার নিয়োগ হলেও প্রকৃত ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান পাওয়া যায়নি;  
ছ। বিদ্যুৎ সংযোগ আছে কিন্তু লোডসেডিং হলে নিরাপত্তার জন্য জরুরী ব্যবস্থা নেই; 
জ। গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোস্টেল নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য সিসি টিভি ক্যমেরার ব্যবস্থা নেই; 
ঝ। গ্যাস সংযোগ নেই: গ্যাস সংযোগ না থাকায় হোস্টেলের অবস্থানরতদের রান্নাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে সমস্য হচ্ছে; এবং 
ঞ। সোলার ব্যবস্থা নষ্ট অবস্থায় রয়েছে; 
ট। ভবনের টয়লেট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয় এবং টয়লেটে ব্যবহারিত যন্ত্রাংশগুলো নিন্মমানের যা বর্তমানে মরিচা পরে নষ্ট প্রায়; 
ঠ। ভবনের ক্রয়কৃত কোন আসবাবপত্র পাওয়া যায়নি;
ড। ১টি কম্পিউটার, ১টি ফটোকপিয়ার ও ২টি ফ্রিজ রয়েছে, এছাড়াও বিভিন্ন ফ্লোরে কিচেন রুমে গ্যাসের চুলা পাওয়া গেছে; 
ঢ। ভবনে ৩টি লিফট স্থাপন করা রয়েছে;
ন। আউটসোসিং এর মাধ্যমে ৯জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছে;  
ত। প্রকল্পের আওতায় ডে-কেয়ার ব্যবস্থা থাকলেও প্রকৃত ডে-কেয়ার ব্যবস্থা মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২০টি ডে-কেয়ার সেন্টার শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
থ। হোস্টেল ভবনের সামনের রাস্তা উচু হওয়ায় বৃষ্টিসহ অন্যন্য যেকান পানি ভবনের সামনে বাহিরে চলে আসে যা চলাচলে সমস্যা সৃষ্টি করে; 
দ। ২য় তলায় এক কক্ষে ২জন সিঙ্গেল মাদার আবাসীক হিসেবে ২২টি কক্ষে ৪৪ জন সিঙ্গেল মাদারের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে, যা বর্তমানে ডে-কেয়ার ব্যবস্থা জন্য ভাড়া দেওয়া হয়েছে;
ধ। হোস্টেল নারী শ্রমিকদের চিত্তবিনোদনের জন্য সাধারণ কক্ষে টিভি ব্যবস্থা রয়েছে, এছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা যেমন,  দাবা, লুডু, টেবিল টেনিস, ক্যারামবোর্ড খেলার ব্যবস্থা নেই;
সুবিধাভোগীর মতামত:
ভবনের রুমগুলো খোলা মেলা যা ব্রাক আকারে বসবাসের জন্য তৈরি করা হয়েছে, ভবনের প্রতি ফ্লোরে এক সাথে ৬০ জন থাকার ব্যবস্থা নির্ধারিত করে তৈরি করা, ফলে অনেকটাই খোলা-মেলা অবস্থা বিধায় সুবিধাভোগীরা এমন পরিবেশে বসবাস করতে আগ্রহী নয়। ভবনটিতে শুরু থেকে এপর্যন্ত ১৮০জন সুবিধাভোগী বিভিন্ন সময়ে বসবাসের জন্য আসলেও ভবনের পরিবশেসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা জনিত কারনে তারা চলে গেছে এবং বর্তমানে ৪১ জন সুবিধাভোগী বসবাসরত আছেন। উপস্থিত সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, তাঁরা এখানে থেকে সন্তোষ্ট নয়। তারা মনে করেন প্রতি ৪/৬ জনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পার্টিসন আকারে রুম করা হলে তাদের জন্য বসবাসের উপর্যক্ত হতো এবং অন্যরাও খাকার জন্য আগ্রহী হতো। এছাড়াও হোস্টেল ভবনের বাহির জানালার দেয়ালে সানসেড ব্যবস্থা না থাকার ফলে সামান্য বৃষ্টি হলেই বৃষ্টির পারি ভবনের ভিতরে এসে ভবনের রুমসহ বিভিন্ন স্থানে প্লাবিত হয়ে যায়। হোস্টেলে ডাইনিং ব্যবস্থা চালু নেই, এ জন্য ঠিকাদার নিয়োগ হলে কম সংখ্যাক লোক থাকায় ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কাজ করতে আগ্রহী নয়। বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। জরুরী বিদ্যুৎ ব্যবস্থা হিসেবে জেনারেটর ও সোলার ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু বর্তমানে সোলার ব্যবস্থা নষ্ট অবস্থায় রয়েছে। ফলে লোডসেডিং হলে নিরাপত্তার জন্য জরুরী ব্যবস্থা কার্যকর নেই। হোস্টেল নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য সিসি টিভি ক্যমেরার ব্যবস্থা নেই। গ্যাস সংযোগ নেই, গ্যাস সংযোগ না থাকায় হোস্টেলের অবস্থানরতদের রান্নাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে সমস্য হচ্ছে। টয়লেট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পর্যাপ্ত উপকরণের ব্যবস্থা না থাকায় নিয়মিত টয়লেট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় না এবং টয়লেটে ব্যবহৃরিত যন্ত্রাংশগুলো নিন্মমানের যা বর্তমানে মরিচা পরে নষ্ট প্রায়। তাছাড়া হোস্টেল ভবনের সামনের রাস্তা ভবনের সামনের মেঝে থেকে উচু হওয়ায় সমান্য বৃষ্টিসহ অন্যন্য যেকান পানি ভবনের সামনে বাহিরে চলে আসে যা চলাচলে সমস্যা সৃষ্টি করে। সুবিধাভোগীদের চিত্তবিনোদনের জন্য সাধারণ কক্ষে টিভি ব্যবস্থা রয়েছে, এছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা যেমন, দাবা, লুডু, টেবিল টেনিস, ক্যারামবোর্ড খেলার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। 
সার্বিক পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত :
১৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা: প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো- মহিলা গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করে নারীদের জীবন মান উন্নয়ন এবং মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা। যা অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। এর অন্তর্নিহিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বাস্তব অবস্থা নিম্নরুপ:
	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী উদ্দেশ্য
	প্রকৃত অর্জন (পিসিআর)
	সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ  ও মন্তব্য

	মহিলা গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত নারীদের জীবন মান উন্নয়ন;
	এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৭৪৪ জন মহিলা গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত নারীদের জীবন মান উন্নয়ন ব্যবস্থা করা হয়েছে।
	এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৭৪৪ জন মহিলা গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যা নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করতে সাহায়ক হবে এবং জীবন মান উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সুবিধাভোগীদের চাহিদা বিবেচনা না করে ভবনের ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়। ফলে, এ পর্যন্ত প্রকৃত অর্জন সম্ভব হয়নি। 

	মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা।
	এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৭৪৪ জন মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
	


১৭.১।  অনুমোদন ও সংশোধন প্রক্রিয়া: বর্ণিত প্রকল্পটির ডিপিপি’র উপর গত ০৮/০১/২০১২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশ অনুসারে প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২৩/০৪/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ২৬৯৮.১৮ লক্ষ টাকা (জিওবি : ২৩৬.৭৩ লক্ষ টাকা ও ব্যাংক ঋণ : ২৪৬১.৪৫ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। 
১ম সংশোধন: প্রকল্প বাস্তবায়নকালে কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতাদি বৃদ্ধি, অনিয়মিত শ্রমিক মজুরি খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ের ব্যয় বৃদ্ধি, আধুনিক ফায়ার হাইড্রান্ট সিস্টেম স্থাপনের সংস্থান রেখে প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি সংশোধন প্রস্তাবের উপর গত ০৩/০৩/২০১৫ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৩/০৫/২০১৫ তারিখ ১ম সংশোধিত প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। প্রকল্পটির ১ম সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮৪৩.৫৬ লক্ষ টাকা (জিওবি: ২৬৭.৩৭ লক্ষ টাকা ও ব্যাংক ঋণ: ২৫৭৬.১৯ লক্ষ টাকা) এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ এপ্রিল, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়।
	১৭.৩
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	১৭.৪
	গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোস্টেল ভবন নির্মাণ: সাভার উপজেলার বড় আশুলিয়ার খেজুরবাগান এলাকায় আশুলিয়া-সাভার সড়কের পাশে ৯৭ শতাংশ জমির উপর ১২ তলা ভিতের উপর ১২ তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভবনের নীচ তলার আয়তন ৭৯৬০ ব:ফু:, ১ম তলার আয়তন ৭৪০৮ বর্গফুট, অন্যান্য তলার প্রতিটি ৭৪৫৪ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট। নীচ তলায় কিচেন, ডাইনিং, কমনরুম, ডে-কেয়ার সেন্টার, অফিস কক্ষ ইত্যাদি সুবিধা। এছাড়া প্রতি তলায়ও কিচেন সুবিধা রাখা হয়েছে। ২য় তলায় এক কক্ষে ২জন সিঙ্গেল মাদার আবাসিক হিসেবে ২২টি কক্ষে ৪৪ জন সিঙ্গেল মাদারের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এ ভবনে সর্বমোট ৭৪৪ জন গার্মেন্টস শ্রমিকের আবাসনের সংস্থান রয়েছে। এছাড়া ৫০জন শিশু দিবাযত্নের কেন্দ্রে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।

	১৭.৫
	ভবন নির্মাণের দরপত্র সংক্রান্ত তথ্য: প্রকল্পের আওতায় সাভার বড় আশুলিয়ায় ১২ তলা ফাউন্ডেশনসহ ১২ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের জন্য মোট ৬টি প্যাকেজে আলাদাভাবে দরপত্র আহ্বান করা হয়। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাক্কলনকৃত প্যাকেজ মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এ সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য অনুচ্ছেদ-১০ রয়েছে। 

	১৮.০
	প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পর্কে আইএমইডি’র পর্যবেক্ষণ : 

	
	সাভার উপজেলার বড় আশুলিয়ার খেজুরবাগান এলাকায় আশুলিয়া-সাভার সড়কের পাশে অতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল যেখানে গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য ১২ তলা হোস্টেল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। হোস্টেল ভবন নির্মাণ করার ফলে নারী গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিরাপদ, সাশ্রয়ি আবাসনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ ভবনটির মোট ৭৪৪ জন নারী গার্মেন্টস শ্রমিকের সামাজিকভাবে ও সম্পূর্ণ নিরাপত্তায় আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া ৪৪ জন ১ সন্তানের জননী সন্তানসহ এবং ৫০ জন শিশুর জন্য ডে-কেয়ার সেবা ব্যবস্থাসহ ভবনটি নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে ভবনটিতে ৭৪৪ জনের অনুকূলে গার্মেন্টম কর্মী ও শিক্ষার্থীসহ সর্বমোট  ৪১ জন বসবাসরত আছেন। ভবনের রুমগুলো খোলা মেলা যা ব্রাক এর মতো করে এক ফ্লোরে ৬০ জন নারী গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য তৈরি করা হয়েছে। পরিদর্শন কালে হোস্টেলের বিভিন্ন নথি পত্র যাচাই ও সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনায় যানা যায় একই ফ্লোরে একসাথে ব্রাক সিস্টেমে আবাসন ব্যবস্থা করার কারনে হোস্টেলে নারী শ্রমিকরা বসবাসের জন্য আগ্রহী নয়। ডিপিপি অনুযায়ী নির্ধারীত সীট ভাড়া ১০০০ (এক হাজার) টাকার পরির্বতে কমিয়ে ৫০০ (পাঁচশত) টাকা করা হলেও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নারী শ্রমিক পাওয়া যায় না। আবাসনের জন্য নারী গার্মেন্টস শ্রমিকরা আগ্রহী হয়ে যখন ভবন পরিদর্শন করেন তখন হোস্টেল সীট ব্যবস্থাপনা দেখে উৎসাহিত হন না। তারা মনে করেন প্রতি ৪/৬ জনের জন্য পার্টিসন আকারে ভিন্ন ভিন্ন রুম করা হলে তাদের জন্য বসবাসের উপর্যুক্ত হতো। এছাড়াও ভবনে গ্যাস সংযোগ না থাকার কারনেও থাকার আগ্রহ প্রকাশ করে না। ভবনের ডিজাইনে প্রতি তলার এক পাশে কমন বাথরুমের মাঝে অপ্রশস্থ জায়গা ফলে একসাথে কিছু সংখ্যাক বাথরুম ব্যবহার কালে সমস্যা সৃষ্টি হবে।   

পরিদর্শন কালে হোস্টেলে উপস্থিত নারী শ্রমিকদের সাথে আলোচনায় যানা যায় যে, হোস্টেল ভবনের বাহির জানালার দেয়ালে সানসেড ব্যবস্থা না থাকার ফলে সামান্য বৃষ্টি হলেই বৃষ্টির পারি ভবনের ভিতরে এসে ভবনের রুমসহ বিভিন্ন স্থানে প্লাবিত হয়ে যায়। হোস্টেলে ডাইনিং ব্যবস্থা চালু নেই। বিদ্যুৎ সংযোগ আছে। জরুরী বিদ্যুৎ ব্যবস্থা হিসেবে জেনারেটর ও সোলার ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু বর্তমানে সোলার ব্যবস্থা নষ্ট অবস্থায় রয়েছে এবং জেনারেটর নিয়মিত চালু থাকে না। ফলে লোডসেডিং হলে নিরাপত্তার জন্য জরুরী ব্যবস্থা কার্যকর নেই। হোস্টেল নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য সিসি টিভি ক্যমেরার ব্যবস্থা নেই। গ্যাস সংযোগ নেই, গ্যাস সংযোগ না থাকায় হোস্টেলের অবস্থানরতদের রান্নাসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে সমস্য হচ্ছে। টয়লেট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য পর্যাপ্ত উপকরণের ব্যবস্থা না থাকায় নিয়মিত টয়লেট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় না এবং টয়লেটে ব্যবহারিত যন্ত্রাংশগুলো নিন্মমানের যা বর্তমানে মরিচা পরে নষ্ট প্রায়। তাছাড়া হোস্টেল ভবনের সামনের রাস্তা ভবনের সামনের মেঝে থেকে উচু হওয়ায় সমান্য বৃষ্টিসহ অন্যন্য যেকান পানি ভবনের সামনে বাহিরে চলে আসে যা চলাচলে সমস্যা সৃষ্টি করে। সুবিধাভোগীদের চিত্তবিনোদনের জন্য সাধারণ কক্ষে টিভি ব্যবস্থা রয়েছে, এছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা যেমন, দাবা, লুডু, টেবিল টেনিস, ক্যারামবোর্ড খেলার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। 

	১৮.১
	আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন ও সুপারিশ সংক্রান্ত : “কর্মরত মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসনের জন্য হোস্টেল নির্মান বড় আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ের বাস্তাবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর সহকারী পরিচালক ফারজানা হোসেন কর্তৃক গত ২৯/০৮/২০১৫ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কর্মকর্তাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন পরর্বতী প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডি কে অবহিত করার নির্দেশনা থাকলেও তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিত করা হয়নি।

	১৯।
	অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পন্ন সংক্রান্ত : প্রকল্পটি ০১/০৪/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৭  মেয়াদে বাস্তাবায়িত হয়।  জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত External Audit করা হয়েছে। গত ২০/০৮/২০১৬ তারিখ অডিট সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় জমা দেওয়া হয়েছে। এতে ১টি আপত্তি পাওয়া গেছে। যা গত ২২/০৯/২০১৬ তারিখ নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

	২০।
	ডিপিপি পর্যালোচনা: প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়নের পূর্বে গার্মেন্টস শ্রমিকদের আবাসন সংক্রান্ত কোন চাহিদার রিপোর্ট বা কোন তথ্য উপাত্ত ডিপিপিতে সংযুক্ত নেই। প্রকল্পটি উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভবন নির্মাণ হলেও সুবিধাভোগীদের চাহিদা নির্ধারণ করে ডিপিপি প্রণয়ন করা ও ভবনের ডিজাইন করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে প্রকৃত আউটকাম অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে।  


২১।     প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির চিত্র ও বর্ণনা:
	কর্মজীবী গার্মেন্টস নারী হোস্টেল কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা
	কর্মজীবী গার্মেন্টস নারী হোস্টেল খালি সীট
	কর্মজীবী গার্মেন্টস নারী হোস্টেলে আউটসোসিং জনবল
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	নষ্ট সোলার বিদ্যুৎ সিষ্টেম
	নষ্ট সোলার বিদ্যুৎ সিষ্টেম
	ক্রয়কৃত রেফ্রিজেরেটর
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	নিন্মমানের সেনিটারী সামগ্রী
	নিন্মমানের সেনিটারী সামগ্রী
	অপরিষ্কার টয়লেট
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	ভবনের একটি অংশ অন্য একটি প্রকল্পের ডে-কেয়ার সেন্টারকে ভাড়া প্রদান
	নিজস্ব উদ্দ্যেগে স্থাপিত ডাইনিং ব্যবস্থা
	নিজস্ব উদ্দ্যেগে রুমের পাটিসন ব্যবস্থা
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২২।       আইএমইডি কর্তৃক সুপারিশ :

	২২.১
	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী আউটকাম অর্জনের বিষয়টি উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক গণপূর্ত বিভাগের সহায়তায় গার্মেন্টস নারী শ্রমিকদের চাহিদা অনুযায়ী ভবনের রুম ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য বিষয়গুলো অতিসত্ত নিশ্চিতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;  

	২২.২
	নির্মিত হোস্টেল ভবনের কিচেন রুম,  ডাইনিং রুম ও টয়লেটে ব্যবহৃত নিন্মমানের স্যনেটারি সামগ্রীর গুণগত মান সঠিক ছিল কিনা এবং ওয়ারেন্টি পিরিয়ড আছে কিনা তা যাচাই করাসহ মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

	২২.৩
	গার্মেন্টস নারী শ্রমিকদের আবাসনের জন্য নির্মিত ভবনটিতে বিশেষ ব্যবস্থায় গ্যাস সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনে উচ্চ পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের যোগাযোগের মাধ্যমে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহনির্মাণ ঋণ শর্ত অনুযায়ী আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে; 

	২২.৪
	ভবনের ডিজাইনে প্রতি তলার এক পাশে কমন বাথরুমের মাঝে অপ্রশস্থ জায়গা রাখা হলো এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; 

	২২.৫
	হোস্টেল ভবনে বসবাসের পরিবেশ উন্নত করাসহ কর্মজীবী গার্মেন্টস নারী শ্রমিকদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা সম্পর্কে সরকারের উদ্দোগ এবং এ হোস্টেলের সুযোগ-সুবিধাগুলোর বিষয়ে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে; 

	২২.৬
	ভবনটি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহঋণ নির্মাণ এর আওতায় নির্মিত এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধের লক্ষ্যে ভবনের বর্তমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে এর দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে; 

	২২.৭
	নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তার প্রোয়জনে ভবনটিতে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেতে পারে; 

	২২.৮
	ভবনে ডাইনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং বিনোদনের জন্য টিভিসহ অন্যান্য ব্যবস্থা যেমন, দাবা, লুডু, ক্যারামবোর্ড খেলার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে; 

	২২.৯
	ডে-কেয়ার ব্যবস্থা চালুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; 

	২২.১০
	হোস্টেল ভবনটি ১২তলা ফলে বৃষ্টি ও বাতাস এর চাপ বেশি অনুভুত হয়। তাই জানালার সন্নিহিত দেয়ালে সানসেড ব্যবস্থা না থাকার ফলে সামান্য বৃষ্টি হলেই বৃষ্টির পানি ভবনের ভিতরে এসে ভবনের রুমসহ বিভিন্ন স্থান প্লাবিত হয়ে যায়। এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; 

	২২.১১
	নিরাপত্তার প্রয়োজনে জরুরী বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে;

	২২.১২
	প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সোলার প্যানেলটি অকার্যকর/নষ্ট সোলার প্যানেলটির গুণগত মান সঠিক ছিল কিনা এবং ওয়ারেন্টি পিরিয়ড আছে কিনা তা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; 

	২২.১৩
	আইএমইডি কর্তৃক ২৯/০৮/২০১৫ তারিখের পরিদর্শনের উপর পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ/মতামত এর আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিত করা হয়নি। পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে গৃহিত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে; 

	২২.১৪
	ভবনে নারীদের জন্য স্বল্প মূল্যে/ব্যয়ে জিমনেসিয়াম এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে;  

	২২.১৫
	ভবনটির পরিবেশ ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে কর্মজীবী নারী শ্রমিকদের বসবাসে আগ্রহী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং

	২২.১৬
	উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।


বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর ৬টি জেলা শাখা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন 

(সমাপ্ত: জুন, ২০১৭)
১.
প্রকল্পের নাম: "বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর ৬টি জেলা শাখা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ”। 
২.
প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা): বিনিয়োগ।
৩.
অর্থায়নের উৎস: 
৩.১
অর্থায়নের উৎস (জিওবি/প্রকল্প সাহায্য/জেডিসিএফ/স্ব অর্থায়ন অন্যান্য): জিওবি।
৩.২
উন্নয়ন সহযোগী


: নাই।

৪.
উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী: 
৪.১
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ

: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। 
৪.২
বাস্তবায়নকারী সংস্থা

: বাংলাদেশ শিশু একাডমি।  
	৫.
	পটভূমি
	:
	

	বাংলাদেশের মোট জন সংখ্যার ৪৮% শিশু। এই বিপুল সংখ্যক শিশুদের অধিকাংশ দরিদ্র এবং গ্রামঞ্চলে বসবাস করে। তারা বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত। ১৯৫৯ সনে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত শিশুদের উক্ত অধিকার বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ৭৪ নং অধ্যাদেশ বলে কাংলাদেশের শিশুদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও বিনোদনমূলক কার্যক্রমের উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সংরক্ষণ সনদে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষরকারী। উক্ত সনদে শিশুর অধিকার, নিরাপত্তা ও যোগ্যতার হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতারং শিশুর অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এছাড়া শিশুর নিরাপত্তা,কল্যাণ ও উন্নয়নের বিষয়ে জাতীয় নীতিমালা রয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় শিশুদের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ন্যাশনাল প্ল্যান ফর এ্যাকশনে শিশুর ৬টি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হযেছে, যথা-স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, পানি ও পরিবেশ বান্ধব স্যানিটেশন, বিশেষ সুরক্ষা, সমন্বিত সামাজিক সংস্কৃতি এবং তথ্য যোগাযোগ। শিশুদের উপর্যুক্ত বিষয়াবলী সুন্দর ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করতে হলে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির নিজস্ব অবকাঠামো প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। 

	৬
	প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
	: 
	

	ক। সাংস্কৃতিক, বিনোদনমূলক বিভিন্ন ধরনের শিশু উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে বাংলাদেশী শিশুদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, শিশু অধিকার রক্ষা, শিশুর জন্মগত প্রতিভা বিকাশের জন্য অবকাঠামোগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন করা;

খ। ৬টি জেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কমপ্লেক্সের জন্য প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ;

গ। ৬টি জেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কমপ্লেক্সের জন্য ৩৫০ আসন বিশিষ্ট মিলনায়তন নির্মাণ; এবং

ঘ। ৬টি জেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কমপ্লেক্সের ট্রেনিং রুম, লাইব্রেরী এবং জাদুঘর নির্মাণ করা। 


৭.  (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:





    (লক্ষ টাকা)

	বিষয়
	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়
	বাস্তবায়ন 

কাল
	অনুমোদনের তারিখ
	*পরিবর্তন(+/-)

	
	মোট
	জিওবি
	প্র:সা:
	অন্যান্য

(নিজস্ব)
	
	
	ব্যয় (%)
	মেয়াদ (%)

	মূল
	৬৩৯০.৬৪
	৬৩৯০.৬৪
	-
	-
	০১-০১-২০১০ হতে

৩০-০৬-২০১৩
	২৯-০৪-২০১০
	-
	-

	সংশোধিত (১ম)
	৬৭২৮.১৬
	৬৭২৮.১৬
	-
	-
	০১-০১-২০১০ হতে

৩০-০৬-২০১৪
	৩০-০৭-২০১৪
	+৫.০৩
	+২৫.০০

	সংশোধিত (২য়) 
	৭৩১৭.৯৭
	৭৩১৭.৯৭
	-
	-
	 ০১-০১-২০১০ হতে

৩০-০৬-২০১৬
	০৫-০৩-২০১৫
	+৮.০৭
	+৫০.০০

	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি 
	৭৩১৭.৯৭
	৭৩১৭.৯৭
	-
	-
	০১-০১-২০১০ হতে

৩০-০৬-২০১৭
	৩০-০৬-১৬
	-
	+২৫.০০


    (খ)  মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%): ৯২৯.৩৩ লক্ষ (১৪.৫%)।

    (গ)  মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%): ৪ বছর (২৮০%)।

৮। প্রকল্প এলাকা (সংখ্যায় উল্লেখ করতে হবে):
	বিভাগ (১)
	জেলা (৬)
	কেন্দ্র সংখ্যা (৬) 

	ঢাকা
	নরসিংদী ১টি,  ফরিদপুর ১টি ও গোপালগঞ্জ ১টি
	৩

	বরিশাল
	পটুয়াখালী ১টি
	১

	খুলনা
	ঝিনাইদহ ১টি
	১

	চট্টগ্রাম
	খাগড়াছড়ি ১টি
	১


খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য:

৯।  প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন: প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) অনুযায়ী প্রকল্পটির অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নে দেয়া হল: 






                          (লক্ষ টাকা) 

	
	খাতসমুহ
(ডিপিপি অনুযায়ী)
	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা 
	প্রকৃত অগ্রগতি

	
	
	আর্থিক
	বাস্তব
	আর্থিক (%) 
	বাস্তব (%)

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬

	১
	কর্মকর্তার বেতন
	৩০.৭৬
	২
	২৩.৯৪
	২

	২
	কর্মচারীর বেতন 
	১৪.৭৪
	২
	১৮.৭৩
	২

	৩
	ভাতাদি
	২৮.৬১
	থোক
	২০.৩৪
	থোক

	৪
	ভ্রমন ভাতা
	৫.২৭
	থোক
	২.৯৩
	থোক

	৫
	ডাক
	১.১৪
	থোক
	০.১৩
	থোক

	৬
	ষ্টেশনারী
	৬.৫১
	থোক
	৬.১৫
	থোক

	৭
	বিজ্ঞাপন
	১.৮৯
	থোক
	০.৩৯
	থোক

	৮
	আপ্যায়ন
	২.৮৬
	থোক
	২.৭৯
	থোক

	৯
	ভ্রমন খরচ
	০.০০
	থোক
	০.০০
	থোক

	১০
	সম্মানী
	২.৭১
	থোক
	২.৭১
	থোক

	১১
	অন্যান্য
	১২.৯৭
	থোক
	১২.৯৬
	থোক

	১২
	কম্পিউটার মালামাল রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও পুণ:বাসন
	৫.১৫
	থোক
	৫.১৫
	থোক

	১৩
	অন্যান্য (কন্টিনজেন্সী)
	০.০০
	থোক
	০.০০
	থোক

	১৪
	সম্পদ অধিগ্রহণ
	১৯৪৫.৮২
	৪০২৬
	১৮৫০.৯৫
	৪০২৬

	১৫
	ভূমি অধিগ্রহণ
	২৫৭.৮২
	২ একর
	১০.২৮
	২ একর

	১৬
	পূর্ত নির্মাণ
	৫০০১.৭২
	৬ ইউনিট
	৫০৭৮.৮৬
	৬ ইউনিট

	
	মোট 
	৭৩১৭.৯৭
	-
	৭০৩৬.৬৭
	-


১০. (খ) এডিপি এর বরাদ্দ এবং অগ্রগতি: 





               (লক্ষ টাকায়)
	অর্থবছর
	সংশোধিত এডিপি এর বরাদ্দ এবং অগ্রগতি
	অর্থছাড়
	খরচ এবং বাসত্মব অগ্রগতি

	
	সর্বমোট
	টাকা
	পি.এ
	বাস্তত %
	
	সর্বমোট
	টাকা
	পি.এ
	বাস্তব %

	১
	২
	৩
	৪
	৫
	৬
	৭
	৮
	৯
	১০

	২০০৯-১০
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	২০০১-১১
	৮০০.০০
	৮০০.০০
	-
	১০.৯৩
	৮০০.০০
	৭৮৭.৫৪
	৭৮৭.৫৪
	-
	১১.১৯

	২০১১-১২
	২৩১২.০০
	২৩১২.০০
	-
	৩১.৫৯
	২৩১২.০০
	২২৩৪.২৬
	২২৩৪.২৬
	-
	৩১.৭৫

	২০১২-১৩
	১১১৭.০০
	১১১৭.০০
	-
	১৬.০০
	১১১৭.০০
	১০৮০.৭৮
	১০৮০.৭৮
	-
	১৫.৩৬

	২০১৩-১৪
	৬০৭.০০
	৬০৭.০০
	-
	৮.২৯
	৬০৭.০০
	৫৮৩.৭৪
	৫৮৩.৭৪
	-
	৮.৩০

	২০১৪-১৫
	৫৪৪.৭৪
	৫৪৪.৭৪
	-
	৭.৪৫
	৫৪৪.৭৪
	৫০৯.৬০
	৫০৯.৬০
	-
	৭.২৪

	২০১৫-১৬
	১৪০৭.২৩
	১৪০৭.২৩
	-
	১৯.২৩
	১৪০৭.২৩
	১৩৯৮.৯৭
	১৩৯৮.৯৭
	-
	১৯.৮৮

	২০১৬-১৭
	৪৭৬.০০
	৪৭৬.০০
	-
	৬.৫১
	৪৭৬.০০
	৪৪১.৭৮
	৪৪১.৭৮
	-
	৬.২৮

	সর্বমোট
	৭৩১৭.৯৭
	৭৩১৭.৯৭
	-
	১০০%
	৭৩১৭.৯৭
	৭০৩৬.৬৭
	৭০৩৬.৬৭
	-
	১০০%


১১।
(ক) ডিপিপি/টিএপিপি’তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: ১৪টি

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য: 





    (লক্ষ টাকা)
	প্যাকেজ

	দরপত্র আহবানের তারিখ ও প্রাক্কলিত মূল্য
	চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য
	কাজ সমাপ্তির তারিখ
	বাস্তবায়নের বিলম্ব হলে তার কারণ

	
	
	
	চুক্তি অনুযায়ী
	প্রকৃত
	

	৬০ কেভিএ 

জেনারেটর
	তারিখ: ১৫.০৯.১২
মূল্য: ১৫০.০০
	তারিখ: ১৫.১০.১২
মূল্য: 
	১৫.১০.১২
	১৫.১০.১২
	-

	এয়ারকন্ডিশন 
	তারিখ: ১৫.০৯.১২
মূল্য: ৩৯০.০০
	তারিখ: ১৫.১০.১২
মূল্য: 
	১৫.১০.১২
	১৫.১০.১২
	-

	অডিটরিয়াম সাউন্ড ও লাইট সিস্টেম
	তারিখ: ১৫.০৯.১২
মূল্য: ২১০.০০
	তারিখ: ১৫.১০.১২
মূল্য: 
	১৫.১০.১২
	১৫.১০.১২
	-

	যন্ত্রপাতি, সাঙ্গীতিক যন্ত্রাংশ 
	তারিখ: ২২.০৩.১৫
মূল্য: ৮৩.৮৮
	তারিখ: ২৩.০৪.১৫
মূল্য: 
	২৩.০৪.১৫
	২৩.০৪.১৫
	-

	অফিস ইকুইপমেন্ট
	তারিখ: ২৩.০৮.১৫
মূল্য: ২৭.০০
	তারিখ: ২৩.০৮.১৫
মূল্য: 
	২৩.০৮.১৫
	২৩.০৮.১৫
	-

	অডিটরিয়াম সেট
	তারিখ: ১৫.০৯.১২
মূল্য: ২১৮.২৬
	তারিখ: ১৫.১০.১২
মূল্য: 
	১৫.১০.১২
	১৫.১০.১২
	

	আসবাবপত্র
	তারিখ: ১৫.০৯.১২
মূল্য: ২১৮.২৬
	তারিখ: ১৫.১০.১২
মূল্য: 
	১৫.১০.১২
	১৫.১০.১২
	

	চার তলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ অডিটরিয়মসহ 
	তারিখ: ১৫.০৯.১২
মূল্য: ৮৯৪.০৮০
	তারিখ: ২৬.০৭.১১
মূল্য: 
	২৫.০৯.১১
	২৫.০৯.১১
	

	চার তলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ অডিটরিয়মসহ 
	তারিখ: ১৫.০৯.১২
মূল্য: ৮৪২.৫৫০
	তারিখ: ১৯.০৮.১০
মূল্য: 
	১৩.১২.১০
	১৩.১২.১০
	

	চার তলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ অডিটরিয়মসহ 
	তারিখ: ১৫.০৯.১২
মূল্য: ৮৪২.৭০০
	তারিখ: ১৪.১১.১০
মূল্য: 
	২৪.০৪.১১
	২৪.০৪.১১
	

	চার তলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ অডিটরিয়মসহ 
	তারিখ: ১৫.০৯.১২
মূল্য: ১১৯৩.৬৩
	তারিখ: ০১.০৩.১৫
মূল্য: 
	০১.০৪.১৫
	০১.০৪.১৫
	

	চার তলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ অডিটরিয়মসহ 
	তারিখ: ০১.০৮.১০
মূল্য: ৭৮৫.৭৭০
	তারিখ: ০৯.০৫.১১
মূল্য: 
	০৯.০৫.১১
	০৯.০৫.১১
	

	চার তলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ অডিটরিয়মসহ 
	তারিখ: ২৫.০৮.১০
মূল্য: ৭৬৭.৫৬০
	তারিখ: ১৫.১২.১০
মূল্য: 
	১৫.১২.১০
	১৫.১২.১০
	-


১২.
প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):
	প্রকল্প পরিচালকের নাম ও আইডি নং
	দায়িত্বকাল
	দায়িত্বের ধরণ
(নিয়মিত/ অতিরিক্ত)
	একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িতব প্রাপ্ত কিনা

	
	
	
	হ্যাঁ/না
	প্রকল্প সংখ্যা

	মো: ফয়সাল শাহ

(উপ-সচিব)
	২৯.১২.১০ হতে

০৬.০৫.১৪
	নিয়মিত
	হ্যাঁ
	০২

	মো: খলিলুর রহমান

যুগ্ম-সচিব
	২৫.০৫.১৪ হতে

০৮.০২.১৬
	অতিরিক্ত
	না
	-

	শাহনেওয়াজ দীলরুবা খান

(উপ-সচিব)
	০৮.০২.১৬ হতে

০৪.০৫.১৬
	অতিরিক্ত
	না
	-

	মো: ফয়সাল শাহ

(উপ-সচিব)
	০৪.০৫.১৬ হতে

০৩.০১.১৭
	অতিরিক্ত
	না
	-

	আনজির লিটন

(উপ-সচিব)
	০৩.০১.১৭ হতে

৩০.০৬.১৭
	অতিরিক্ত
	না
	-


১৩। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ: ডিপিপি-র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তবে, খাগড়াছড়ি জেলার কার্যক্রম শুরু করতে বিলম্ব হওয়ায় এখন পর্যন্ত চুড়ান্ত পর্যায়ের কিছু কাজ বাকি আছে। সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনায় যানা যায় যে, দ্রুত সময়ের মধ্য কাজ সামাপ্তপূর্বক শিশু একাডেমিকে হস্তান্তর করা হবে।   
১৪।
মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ প্রকল্পটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোক্ত বিষয়/পদ্ধতি অনুসরন করা হয়েছে:


প্রকল্পের ডিপিপি পর্যালোচনা;
· প্রকল্পের PCR পর্যালোচনা;
· কাজের বাস্তব অগ্রগতি যাচাই ও তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিন পরিদর্শন; এবং
· প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ; 
গ. প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন সংক্রান্ত :
১৫। পূর্ববর্তী পরিদর্শনকারীর নাম ও তারিখ: “বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর ৬টি জেলা শাখা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বাস্তাবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষনের জন্য আইএমইডি’র উপ-পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আরিফুর রহমান কর্তৃক গত ১৪/০৬/২০১৬ তারিখে নরসিংদি জেলার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।আইএমইডি’র পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ/মতামত এর আলোকে মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডি কে অবহিত করা হয়নি।  
১৬। পরিদর্শনকৃত এলাকা তথ্য: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়ীত “বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর ৬টি জেলা শাখা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ” শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের খাগড়াছড়ি জেলায় গত ৭ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে।পরিদর্শন কালে প্রকল্পের সার্বিক চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো।  

সম্পাদিত কাজ ও বাস্তব অবস্থা: 
ক। বাউন্ডারী ওয়াল: বাউন্ডারী ওয়ালের উপর নিরাপ্তা জন্য কাটা তারের ব্যবস্থা নেই। ফলে, দেয়ালের অপরপাশ থেকে সহজেই দেয়াল টপকিয়ে দূবৃর্ত্তরা চাইলে ভিতরে প্রবেশ করার ঝুকি রয়েছে;

খ। অডিটরিয়ামের লাইটি কাজ অসম্পন্ন: অডিটরিয়ামের আভ্যন্তরিন ফিনিশিং কার অসম্পন্ন রয়েছে;

গ। বিদ্যুৎ সংযোগ নেই: বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করা হয়েছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত সংযোগ প্রদান করা হয়নি;

ঘ। অডিটরিয়ামের চেয়ার স্থাপন করা হয়নি: অডিটরিয়ামের চেয়ার ও সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন করা হয়নি;

ঙ। কর্মকর্তাদের টয়লেটে এ্যাটজাস্ট ফ্যান না থাকা: কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্থাপিত টয়লেটে এ্যাটজাস্ট ফ্যান এর ব্যবস্থা নেই। ফলে, টয়লেটের দুরগন্ধ ভিতরে প্রবেশসহ পরিবেশ নষ্টের হওয়ার সুযোগ রয়েছে;

চ। র‌্যাম্পের কাজ অসম্পন্ন: বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের ভবনে প্রবেশের জন্য ব্যবহারিত র‌্যাম্পের ফিনিশিং কাজ সম্পন্ন করা হয়নি।

ছ। নান্দনিকতার অভাব: ভবনের বাহিরে ও আভ্যন্তরে নান্দনিকতার অভাব;

জ। নিরাপত্তা লাইট ও সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা: ভবনের বাউন্ডারি দেয়ালে কোন নিরাপত্তা লাইটের ব্যবস্থা নেই; এবং 

ঝ। নাম ফলক: ভবনের নাম ফলক স্থাপন করা হয়নি। ফলে, সহজে কারো পক্ষে ভবনটির পরিচিতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে সাধারন মানুষের বুঝতে সমস্যা হবে এবং প্রচার-প্রচারণয় সমস্যা হবে।

সুবিধাভোগীর মতামত:

ক। স্থায়ী ভবন  হওয়াতে শিশু শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণের পূর্ণ পরিবেশ সম্মত উপায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে;

খ। পূর্বের থেকে অধিক সংখ্যাক শিশুদের এক সাথে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে;

গ। শিশুর মনম-বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে;

ঘ। শিশুদের মধ্যে সাংস্কৃতিক, বিনোদনমূলক বিভিন্ন ধরনের শিশু উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চর্চার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে;

ঙ। শিশু একাডেমির কার্যক্রম ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে;

ঞ। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কমপ্লেক্সের লাইব্রেরীর ব্যবস্থার ফলে শিশুকাল থেকে পাঠ্যাবাশ তৈরি হবে এবং জাদুঘরের মাধ্যমে বিভিন্ন সৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে; এবং
ট। শিশু একাডেমির কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। 
সার্বিক পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত :
১৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা : প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো- সাংস্কৃতিক, বিনোদনমূলক, বিভিন্ন ধরনের শিশুর উন্নয়নমূলক কার্যক্রম শিশুদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, শিশু অধিকার রক্ষা, শিশুর জন্মগত প্রতিভা বিকাশের জন্য বাংলাদেশ শিশু একাডেমির অবকাঠামোগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন করা। তাছাড়া এর অন্তর্নিহিত লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিম্নরুপ:

	ডিপিপি/আরডিপিপি অনুযায়ী উদ্দেশ্য
	প্রকৃত অর্জন (পিসিআর)
	সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ 

	ক। সাংস্কৃতিক, বিনোদনমূলক বিভিন্ন ধরনের শিশু উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে বাংলাদেশী শিশুদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, শিশু অধিকার রক্ষা, শিশুর জন্মগত প্রতিভা বিকাশের জন্য অবকাঠামোগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন করা;
	সাংস্কৃতিক, বিনোদনমূলক বিভিন্ন ধরনের শিশু উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে বাংলাদেশী শিশুদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, শিশু অধিকার রক্ষা, শিশুর জন্মগত প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শিশু একাযেমি ৬টি জেলায় কার্যক্রম নিশ্চিত করাসহ  প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন করা;
	৬টি জেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কমপ্লেক্স নির্মীত হওয়ায় শিশুদের  সাংস্কৃতিক, বিনোদনমূলক বিভিন্ন ধরনের শিশু উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা কর এবং শিশু একাডেমির গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক ভাবে বাংলাদেশী শিশুদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, শিশু অধিকার রক্ষা, শিশুর জন্ম গত প্রতিভা বিকাশ নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন করা সম্ভব হবে।

	খ। ৬টি জেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কমপ্লেক্সের জন্য প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ;
	৬টি জেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কমপ্লেক্সের জন্য প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
	৬টি জেলায় কমপ্লেক্স নির্মাণের ফলে বাংলাদেশ শিশু একাডেমির জেলা পর্যায়ে  প্রশাসনিক কার্যক্রম তরান্নিত হবে। 

	গ। ৬টি জেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কমপ্লেক্সের জন্য ৩৫০ আসন বিশিষ্ট মিলনায়তন নির্মাণ; এবং
	৬টি জেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কমপ্লেক্সের জন্য ৩৫০ আসন বিশিষ্ট মিলনায়তন নির্মাণ করা হয়েছে।
	৫টি জেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কমপ্লেক্সের মাধ্যমে ৩৫০ আসন বিশিষ্ট মিলনায়তন নির্মাণ করা হয়েছে। এবং খাগড়াছড়ি জেলার মিলনায়তনের ধারণ ক্ষমতা ২৫০ জন। 

	ঘ। ৬টি জেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কমপ্লেক্সের ট্রেনিং রুম, লাইব্রেরী এবং জাদুঘর নির্মাণ করা।
	৬টি জেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কমপ্লেক্সের ট্রেনিং রুম, লাইব্রেরী এবং জাদুঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
	৬টি জেলায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি কমপ্লেক্সে ট্রেনিং রুম, লাইব্রেরী এবং জাদুঘরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 


সূত্র: পিসিআর। 

১৭.১।  অনুমোদন ও সংশোধন প্রক্রিয়া: বর্ণিত প্রকল্পটির ডিপিপি উপর ০৭/১০/২০০৯ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সুপারিশ অনুসারে প্রকল্পের ডিপিপি পুর্নগঠিত করা হয়। প্রকল্পটি ৬৩৯০.৬৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলনে জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০২/০৩/২০১০ তারিখে একনেককর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১৬/০২/২০১৫ খ্রি: তারিখে মহিলা ও শিশু  বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়। পরবর্তীতে গণপূর্ত বিভাগের রেট সিডিউল পরির্বতনের কারণে প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর ও ঝিনাইদহ জেলার শিশু একাডেমিক ভবনের নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি, খাগড়াছড়ি জেলা শিশু একাডেমিত ভবনের কাজ শুরুর বিলম্ভ হওয়া, টেন্ডার জটিলতা ও ঠিকাদারের মৃত্যুজনিত কারণ এবং নরসিংনদী জেলা শিশু একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজের বিলম্ব রেড সিডিউল পরবর্তীতে পরির্বতনের ফলে আসবাবপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে, প্রকল্প ব্যয় ১০% এর মধ্যে সীমিত রেখে প্রকল্পটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সভায় প্রকল্পটি ১ম সংশোধিত প্রক্কলিত ব্যয় ৬৭২৮.১৬ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জানুয়ারি ২০১০ হতে জুন ২০১৪ পর্যন্ত নির্ধারণ করে ১ম সংশোধিত প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়। 

প্রকল্পের নির্মাণে ব্যয় বৃদ্ধি; পটুয়াখালি, গোপালগঞ্জ ও নরসিংদী কেন্দ্রে সম্পদ সংগ্রহ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি; গোপালগঞ্জ ও ফরিদপুর ২টি কেন্দ্রে সোলার প্যানেল স্থাপন অন্তর্ভুক্তকরণ; পরিচালনা ব্যয় বৃদ্ধি; সর্বোপরি সবকটি কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ যথাসময়ে সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পটি গত ০৫/০৩/২০১৫ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২য় সংশোধিত হিসেবে প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৩১৭.৯৭ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ জানুয়ারি ২০১০ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত নির্ধারণ করে ২য় সংশোধিত প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়। পরবর্তীতে সংশোধিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়ার করাণে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য ৩য় সংশোধন করা হয়।  
১৭.৩। বছর ভিত্তিক ডিপিপি/আরডিপিপি’র সংস্থান ও বাস্তব অগ্রগতি: প্রকল্প অফিস হতে প্রাপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পে ২০০৯-১০ অর্থবছরে কোন বরাদ্দ ও ব্যয় ছিল না। ২০১০-১১ অর্থবছরে বরাদ্দ ৮০০.০০ লক্ষ টাকা প্রকৃত খরচ ৭৮৭.৫৪ লক্ষ টাকা, ২০১১-১২ অর্থবছরে বরাদ্দ ২৩১২.০০ লক্ষ টাকা প্রকৃত খরচ ২২৩৪.২৬ লক্ষ টাকা, ২০১২-১৩ অর্থবছরে বরাদ্দ ১১১৭.০০ লক্ষ টাকা প্রকৃত খরচ ১০৮০.৭৮ লক্ষ টাকা, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ ৬০৭.০০ লক্ষ টাকা প্রকৃত খরচ ৫৮৩.৭৪ লক্ষ টাকা, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বরাদ্দ ৫৪৪.৭৪ লক্ষ টাকা প্রকৃত খরচ ৫০৯.৬০ লক্ষ টাকা, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দ ১৪০৭.২৩ লক্ষ টাকা প্রকৃত খরচ ১৩৯৮.৯৭ লক্ষ টাকা, এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ ৪৭৬.০০ লক্ষ টাকা প্রকৃত খরচ ৪৪১.৭৮ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির অনুকূলে মোট বরাদ্দ রয়েছে ৭৩১৭.৯৭ লক্ষ টাকা। যার অনূকুলে প্রকৃত ব্যয় ৭০৩৬.৬৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু থেকে ডেসেম্বর ‘১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিত অগ্রগতি ৯৬.১৫ ভাগ এবং বাস্তব অগ্রহতি ১০০ ভাগ। 

১৭.৪। প্রকল্পের ব্যয় অবশিষ্ট অর্থ : অনুমোদিত ডিপিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ৬৩৯০.৬৪ লক্ষ টাকা। সংশোধিত আরডিপিপিতে মোট বরাদ্দ ছিল ৭৩১৭.৯৭ লক্ষ টাকা। অর্থ বিভাগ থেকে তহবিলের অবমুক্তি ছিল ৭৩১৭.৯৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ছিল ৭০৩৬.৬৭ লক্ষ টাকা। যা মূল টাকার ৯৬%টাকা । অবশিষ্ট ২৮১.০০ লক্ষ (৪%) টাকা  আর্থিক নিয়ম অনুযায়ী ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারের তহবিলে ফেরত পাঠানো হয়েছে।
১৭.৫। প্রকল্পের কাজের বিলম্ব: প্রকল্পের আওতায় খাগড়াছড়ি জেলার শিশু একাডেমিক কমল্পেক্স নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহন বিলম্ব হওয়ায় কাজ শুরু করতে দেরি হয়। প্রাপ্ত জমির পরিমান কম হওয়ায় ডিপিপি-তে নির্ধারিত ডিজাইনে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। সংশোধিত আরডিপিপিতে নতুন ডিজাইন অনুমোদনপূর্বক কাজ শুরু করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ সমাপ্তের শেষ তারিখ জুন ২০১৭। প্রকৃত পরিদর্শন সময়  (এপ্রিল ‘১৮) পর্যন্ত সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, অডিটরিয়াম, গ্যারেজ, ও বিদ্যুৎ সাব-স্টেশন স্থাপনসহ বেশ কিছু কাজের চূড়ান্ত পর্যায়ে কার্যক্রম বাকি রয়েছে। তাছাড়া ভবনটি ব্যবহারের জন্য আসবাবপত্র সরবারহ করা হয়নি। প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সংস্থার এধরণের কাজ বাস্তবায়নে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাব বলে প্রতিয়মান হয়।
১৭.৬। আইএমইডি কর্তৃক পরিদর্শন ও সুপারিশ সংক্রান্ত : "বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর ৬টি জেলা শাখা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ” প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ের বাস্তাবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এর পরিচালক জনাব ডা: মো: আখতারুজ্জামান কর্তৃক গত ০৩/০৯/২০১৫ তারিখে ঝিনাইদহ জেলা কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রহতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। উপ-পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আরিফুর রহমান কর্তৃক গত ১৪/০৬/২০১৬ তারিখে নরসিংদি জেলা কেন্দ্রের বাস্তবায়ন অগ্রহতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন কালে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রকৌশলী (সিভিল), জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তাসহ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন পরর্বতী প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আইএমইডি কে অবহিত করার নির্দেশনা থাকলেও তা করা হয়নি। 
১৭.৮। চুড়ান্ত পর্যায়ে কিছু কাজ অসম্পূর্ন:  পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে,  খাগড়াছড়ি জেলা কমপ্লক্সে চূড়ান্ত পর্যায়ের ফিনিসিং জনিত কিছু কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে। বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়নি। অডিটরিয়ামের আভ্যন্তরিন ফিনিশিং ও চেয়ার স্থাপন করা অসম্পন্ন রয়েছে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের ভবনে প্রবেশের জন্য র‌্যাম্পের ফিনিশিং কাজ সম্পন্ন করা হয়নি। ভবনের নাম ফলক স্থাপন করা হয়নি। ফলে, সহজে কারো পক্ষে ভবনটির পরিচিতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে সাধারন মানুষের বুঝতে সমস্যা হবে এবং প্রচার-প্রচারণয় সমস্যা হবে।
১৭.৭। অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পন্ন সংক্রান্ত : প্রকল্পটি ২০১০-২০১৫ অর্থবছরে কার্যক্রম External Audit করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন গত ২৭.০৯.১৬ মন্ত্রণালয় জমা দেওয়া হয়েছে। ১টি আপত্তি পাওয়া গেছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের কার্যক্রম ও External Audit করা হয়েছে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন গত ১১.১২.২০১৬ তারিখ মন্ত্রণালয় জমা দেওয়া হয়েছে। তবে, ২য় External Audit কোন আপত্তি পাওয়া যায়নি। প্রকল্পটির ২০১৬-১৭ অর্থবছরের External Audit কার্যক্রম অদ্যবধি সম্পাদন হয়নি। 
১৭.৮। ডিপিপি পর্যালোচনা :  প্রকল্পটির ডিপিপি প্রণয়নের পূর্বে কোন বেইজ লাইন সার্ভে রিপোর্ট এবং ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হয়নি বা এ সংক্রান্ত কোন রিপোর্ট ডিপিপিতে সংযুক্ত নেই। ডিপিপি পর্যালোচনায় দেখা যায়, Logical Frame work যথাযথ করা হয়নি। ডিপিপিতে WBS করা হয়নি। CPM/PERT অনুসরণপূর্বক কোন কর্মপরিকল্পনা নেই। সুতারং প্রকল্পটি যথাযথ সময় সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। ফলে, ১৪.৫ ভাগ ব্যয় বৃদ্ধিসহ ২৮০% সময় বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
১৭.৯। প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত : প্রকল্পটি ৬৩৯০.৬৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলনে জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য গত ০২/০৩/২০১০ তারিখে একনেককর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদন পরর্বতী গত ২৯.১২.২০১০ খ্রি: তারিখে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়। সর্বমোট ৫জন যার মধ্যে ১জন নিয়মিত এবং ৪ জন প্রকল্প পরিচালক বিভিন্ন মেয়াদে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি পরিপত্রে ৫০ কোটি টাকার প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিয়মিত প্রকল্প পরিচালক রাখার বিধান থাকলেও এক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি। ফলে, প্রকল্পটি যথাযথ সময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। 
১৭.১০। প্রকল্প মনিটরিং সংক্রান্ত: প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত এলাকা পরিদর্শন না করার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিক সময় ও অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। এধরণের কাজে নিয়মিত মনিটরিং রাখা প্রয়োজন। যাতে করে নির্ধারীত সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজের গুণগতমান বজায় রেখে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।  
১৮. প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির/ ভিডিও চিত্র ও বর্ণনা:
	খাগড়াছড়ি জেলা শিশু একাডেমিক কমপ্লেক্স।
	খাগড়াছড়ি জেলা শিশু একাডেমিক কমপ্লেক্স এর পিছনের চিত্র।
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	খাগড়াছড়ি জেলা শিশু একাডেমিক কমপ্লেক্স এর সংযোগহীন বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনের চিত্র।
	খাগড়াছড়ি জেলা শিশু একাডেমিক কমপ্লেক্স এর সংযোগহীন বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনের চিত্র।
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	খাগড়াছড়ি জেলা শিশু একাডেমিক কমপ্লেক্স এর ভতরে আসবাবপত্র বিহীন কক্ষের চিত্র।
	খাগড়াছড়ি জেলা শিশু একাডেমিক কমপ্লেক্স এর প্রবেশদারে পরিত্যাক্ত মালামালের চিত্র।
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১৯। সুপারিশ :

	১৯.১
	বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর ৬টি জেলায় জেলা শাখা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের মধ্যে খাগড়াছড়ি জেলা কমপ্লেক্সে চূড়ান্ত পর্যায়ের কিছু কাজ বাকি যা দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে;

	১৯.২
	অনুমোদিত কারিগরি বিনির্দেশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে নির্মাণ কাজের গুণগতমান বজায় রেখে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কাজ বুঝে নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

	১৯.৩
	বর্ণিত প্রকল্পটি বিভিন্ন সময়ে ৩য় সংশোধন পর্যন্ত প্রয়োজন হয়েছে, ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময় ও ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি মোটেই কাম্য নয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থাকে এধরণের কাজ বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;   

	১৯.৪
	আইএমইডি কর্তৃক ১৪/০৬/১৬ তারিখের পরিদর্শনের উপর পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ/মতামত এর আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিত করা হয়নি। পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে গৃহিত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে; 

	১৯.৫
	চুড়ান্ত পর্যায়ের অসম্পূর্ণ কাজ দ্রুত সময়ে সম্পন্ন করত ব্যবহার উপযোগী করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

	১৯.৬
	প্রকল্পের External Audit কার্যক্রম দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;  

	১৯.৭
	ডিপিপি পর্যালোচনায় দেখা যায়, Logical Frame work যথাযথ করা হয়নি। ডিপিপিতে WBS করা হয়নি। CPM/PERT অনুসরণপূর্বক কোন কর্মপরিকল্পনা নেই। ফলে, প্রকল্পটি যথাযথ সময় সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি এবং ১৪.৫ ভাগ ব্যয় বৃদ্ধিসহ ২৮০% সময় বৃদ্ধিতে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে ডিপিপি প্রণয়নে বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে; 

	১৯.৮
	সংশ্লিষ্ট ডিপিপি/আরডিপিপি তে বাউন্ডারি ওয়ালে উপর কাটা তারের ব্যবস্থা রাখা ছিল না। ভবনের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাউন্ডারি ওয়ালের উপর কাটা তারের ব্যবস্থা ও সিসি ক্যামেরার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে; 

	১৯.৯
	প্রকল্পটি অনুমোদন হওয়ার ৯ মাস পরে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয় এবং প্রকল্প সময়ে ৫জন প্রকল্প পরিচালক দায়িত্ব পালন করেন। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রনয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি পরিপত্রে অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;  

	১৯.১০
	প্রকল্প চলাকালিন সময় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক নিয়মিত প্রকল্প মনিটরিং করতে হবে; 

	১৯.১১
	শিশু একাডেমির স্থায়ী আয়ের নিমিত্ত কমপ্লেক্সের অডিটরিয়াম ও ট্রেনিং কক্ষ ভাড়ার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে, তবে এর ভাড়া ব্যবস্থার জন্য শিশু একাডেমি কর্তৃক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে; 

	১৯.১২
	ভবনের ভিতরে ও বাহিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

	১৯.১৩
	শিশু একাডেমিক কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচার প্রচারনা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন; এবং 

	১৯.১৪
	উপর্যুক্ত সুপারিশ/মতামত অনুযায়ী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-কে অবহিত করতে হবে।
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